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স্ম্িক্ষা! 


“গেলার কথা” প্রকাশিত হইল। ইহাতে গ্রামে প্রথম বসতি 
আবম্ত, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি 
রিভিন্ন দিক হইতে গ্রামের অধিবাসীদেব জীবন যাত্রাব পরিচয় আছে। 

এক ভৌগোলিক অস্তিত্ব ছাডা যে গ্রাম তাহার সমস্ত গৌরব ও 
এতিহ্া লইধা ক্রমশই বিস্থাতিব অতলগতে ধীবে ধীবে বিলীন হইয়া 
যাইতেছে সে গ্রামের আর পরিচয় ও বিববণ লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস 
কেন এ জগ্গ একটু ভূমিকা প্রয়োজন হইতে পারে । আমাদের 
মনে হয উপরোক্ত কারণেই ইহার অতীত ইতিহাস রচনা করা 
আবশ্তক। অতীত গৌরব আমাদের নিজ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করিয়! 
তোলে, আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়! আনিয়া দ্ুঃপদে উজ্জবলতর ভবিষ্যতের 
দিকে অগ্রমব হইতে সাহায্য করে ও মনে আশাব সঞ্চার করে। 

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আমাদের গ্রাম একদা! বাংলা দেশে এক বিশিষ্ট 
স্বান অধিকার করিয়াছিল এবং দেশেব তত্কালীন অবস্থায় কি 
রাজনীতি, কি সমাজনীতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক গৌরবময় 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল । 

সর্বভারতীয় সংস্কৃতির সহিত আমাদের প্রথম যোগ সাধন হয় 
কয়েকশত বৎসর পূর্বে ভ্রিলোচন দাশ কবীন্দ্রের “কলাপ ব্যাকরণের" 
“কাতন্ত্র পরিশিষ্ট” নামে টীকার মারফতে ৷ পরে বাংল! দেশের নিজস্ব 
সাহিত্য ও কৃষ্টির সহিত আমানের একাত্মতা পূর্ণতা লাভ করে বিজয় 
গুণ্থের 'মনসামঙ্গল' গ্রন্থের মাধামে। 
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এখানকাব মনসা দেবীও কযষেকশত বৎসর ধবিষা পূর্ববঙ্ষে বিভিন্ন 
জিলার অগণিত নবনাবীকে আকৃষ্ট করিযাছে ও তাহাদেব জদযে 
ভক্তিভাব জাগ্রত কবিযাছে। 

পুরাতনেব ভাবধাবাধ অর্থাৎ ধর্ম, সংস্কৃত চর্চা, টোল প্রভৃতিতে যেমন 
গল! সমস্ত পূর্ববঙ্গে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকাব কবিয়াছিন ঠিক তেমনি 
নৃতন যুগে ইংবেজী শিক্ষা গ্রহণেও যথেষ্ট রুতিত্বেব পবিচষ দিয়াছে । 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয স্থাপনেব কয়েক বৎসবেব মধ্যেই, ১৮৬৫ সালে, 
এই গ্রামেব একজন যুবক গ্রাজুয়েট হ'ন। এ সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে 
স্মবণীয় যে তখনকাব দিনে এই শিক্ষা গ্রহণ মোটেই সহজ বাপাঁব ছিল 
নী, ৭1৮ দিন ধবিযা নৌকাযোগে বিপদসংকুল নদী পথে ঢাকা শহব 
ৰা ৩৪ দিন ধবিয়া অন্রুবপভাবে খুলনা! ও তৎপব স্থলপথে কলিকাতা 
যাইতে হইত। ক্রমে ক্রমে গ্রামে ইংরেজী শিক্ষার সবিশেষ প্রসার হয়, 
ছেলে মেয়েদের জন্য উচ্চ ইংবেজী স্কুল স্থাপিত হয ও শহবেব বিভিন্ন 
কলেজে গ্রামেব বহু ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা লাঞ কবিতে আবন্তভ কবে। 

ডঃ স্থরেন্্র নাথ দাশ গুপ্ত, ধাহাব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে 
পাণ্ডিত্য ভারতবর্, ইউরোপ ও আমেরিক] গ্রভৃতি দেশের বিদ্বৎ 
সমাজে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, এই গ্রামেরই সন্তান। গ্রামের বহু ছেলে 
ও মেয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে এম-এ, ও এম-এস-সি প্রভৃতি পরীক্ষা 
প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং এ দেশের ও ইউবোপ ও আমেরি- 
কার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় এবং ডাক্তাবি ও ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণদের সংখ্যাও কম নহে । 

সাহিত্য ও সাংবাদিকতাব ক্ষেত্রেও গ্রামের সম্ভানগণ খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছেন। 

রাজনৈতিক ও মুক্তি আন্দোলনেও গেলা যোগ্য অংশ গ্রহণ 
করিয়াছে। ললিত মোহন দাসতে। আজীবন কংগ্রেসের মাধ্যমে 
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দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কংগ্রেী, বিপ্লবী ও কমুনিষ্ট ভাব 
ধারায় অন্তপ্রাণিত হইয়! গ্রামের বহু সংখ্যক যুবক যুবতী স্বাধীনতা 
সংগ্রামে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকাব করিয়াছেন । বিচারে বা বিনা বিচারে 
ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক কাবাকুদ্ধ বা অন্তরিতেব সংখ্যাও প্রচুব। 
তারকেশ্বর সেনের হিজলা ক্যাম্পে পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জনের 
কথাতো সর্বজন বিদ্িত। 

জনহিতকর বিভিন্ন প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠান আমাদেব উচ্চ সামাজিক 
বোধের পরিচায়ক | 

_ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে গ্রামের অনেকে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ 
পদ অধিকারের মধাদা অর্জন কবিয়াছেন-_ভারতীয় সৈম্ভ ও নৌবিভাগও 
বাদ যায় নাই। ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ে অনেকে 
প্রভূত যশের অধিকাবী হইয়াছেন। 

বিপিন চন্দ্র পাল, পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়, সুভাষ চন্দ্র বন্ধ 
প্রভৃতি সর্বভারতীয় নেতা এবং স্বামী ভোলানন্দ গিরি, ভারত সেবাশ্রম 
সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ প্রমুখ বিখ্যাত ধর্মপ্রচারকগণ বিভিন্ন 
সময়ে এই গ্রামে পদীর্পণ করেন। ইহাদের মধ্যে সর্বশেষে আসেন 
স্থভাষ চন্দ্র বন্থ-_তিনি আসিয়াছিলেন গলা স্কুল প্রাঙ্গণে তারকেশ্বর 
সেনের স্থৃতি চিহ্ন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে । 

এ সবই আমাদের গৌরবের বিষয় এবং এই কারণেই গ্রামের এই 
বিবরণ প্রণয়নে আমরা ব্রতী হইয়াছি। ইহা পাঠে বয়স্কদের মনে 
পূরবস্থতি জাগিয়া উঠিবে ও বর্তমান নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও তাহারা 
কিছুটা আনন্দ পাইবেন; যুবকেরা ও আমার্দের ভাবী বংশধরের৷ 
গ্রামের পূর্ব বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন ও তৎকালীন পরিবেশে তাহাদের 
পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন কর্ম প্রচেষ্টার পরিচয় লাভ করিবেন। ইহ! তাহ]- 
“দের এঁতিষ্থ অধিকতর গৌরবান্বিত করার প্রেরণ! যোগাইতে পারে। 

এই বইয়ে “গলা শব্ধ তাহার প্রচলিত অর্থে অর্থাৎ গালা, মানসী 
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ফলপপ্রী, কালুপাড়া, উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ সিহিপাশা ও মুড়িহার, যে ৭টি 
মৌজা একত্রে “গলা” নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ তাহাদের সকলগুলিই 
বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

এই বিবরণটি ছুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে গ্রামের পরিচয়, 
অধিবাসীদের গ্রামে প্রথম আগমন কাল, দেবালয় ও পৃজাপার্ণ, 
সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষার বিবরণ, আথিক অবস্থা, বাজনৈতিক আন্দো- 
লন, সামাজিক রীতিনীতি ও বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানাদির সামগ্রিক 
ভাবে পরিচয় দেওয়। হইয়াছে । দ্বিতীয় খণ্ডে বিভিন্ন বাড়ির কথা 
লেখা হইয়াছে । পুস্তকের যাহাতে অযথা কলেবব বুদ্ধি না হয় সে জন্য 
প্রথম খণ্ডে ধাহাদের কথা লেখা হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডে তাহাদের 
বিষয় লেখা হয় নাই, কেবলমাত্র নৃতন কিছু থাকিলেই তাহার উল্লেখ 
করা হইয়াছে। এই কারণে প্রথম খণ্ড না পড়িয়া দ্বিতীয় থণ্ড পড়া 
সমীচীন হইবে না। 

পুস্তকে জীবিত ও মৃত উভয় শ্রেণীর লোকেরই নাম আছে । 

কি ভাবে এই ইতিবৃত্ত রচনার কাজ আর্ত হইল সে সম্বন্ধে কিছু 
বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। “গৈল] সম্মিলনী”র এক 
সাধারণ সভায় কালীপ্রসন্ন পিপলাই গ্রামের এইরূপ সাধারণ ইতিহাস 
প্রণয়ন ও প্রকাশ করার প্রস্তাব করেন ও সকলে আনন্দের সহিত 
উহা! সমর্থন করেন | তনুযায়ী প্রশ্নপত্র্িক প্রস্তত করিয়া! গ্রামবাসীদের' 
মধ্যে বিতরণ কর! হয় ও তথ্যাদি প্রেরণের জন্য আবেদন জানান হয় । 
তথ্য সংগ্রহের জন্ভত এক কমিটি গঠিত হয় ও হিরগ্নয় গুপ্ত এ কমিটির 
কর্মসচিব নির্বাচিত হ'ন।, কমিটি গ্রামের অনেকের নিকট হইতে বংশ 
তালিকা বংশ গ্রসিদ্ধি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ ও কিছু হস্ত লিখিত 
বিবরণ সংগ্রহ করেন কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাচীন দঙলগিলাদি 
সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এই নব উপকরণের ভিত্তিতে সতোন্ত্রনাঞ্চ 
দাশ গুপ্ত এক প্রাথমিক খসড়া রচনা করেন। উহার কোনও কোনও 
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অংশ পরিবর্তন করিয়া ও কতক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিয়। কালী 
প্রসন্ন পিপলাই পরে এক নূতন খসড়! প্রস্তুত করেন। উহার চূড়াস্তরূপ 
দেওয়ার জন্য “৫গলা সম্মিলনী” তাহাব সাধারণ সভায় এক “ইতিহাস 
কমিটি" নির্বাচন করেন। এ কমিটিতে ছিলেন অমূল্য রতন গুধ, কালী 
প্রসন্ন পিপলাই, নারায়ণ প্রসাদ দাশ গুপ্ত, শচীন্ত্র নাথ গু, সত্যেন্ত্র নাথ 
দাশ গুপ্ত ও হিরণয় গুপ্ত। কমিটি বিভিন্ন দিক হইতে পূর্বোক্ত খসড়া 
আলোচনাস্তে উহার কিছু পরিবর্তন কবিয়া পাওুলিপির চুড়ান্ত ব্বপ 
দান করেনও তদনুসারে বর্তমান পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রকাশনের 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করিয়াছেন কর্মসচিব হিরগয় গুপ্ত । 

সংগৃহীত উপকরণের অগ্রতুলতা ও বর্তমান অবস্থায় কোনও 
কোনও বিবরণের সত্যতা যাচাই করার সুযোগ না থাকায় এই বইয়ে 
কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি বা কোনও বিষয়ে অসম্পূর্ণত৷ থাক অসম্ভব নহে । 
আমাদের আশা ভবিষ্যতে এই সব ক্রটি সংশোধন করিয়া গ্রামের এক 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইবে । 

এই পুস্তক প্রকাশের যাবতীয় খরচ দিয়াছেন গ্রামের অজিত কুমার 
গুপ্ত, অমূল্য কুমার গু, কালীপ্রসন্ন পিপলাই, ভাঃ কুলভ্যণ মেন গুপ্ত, 
ননীগোপাল ভট্টাচার্য, নবেশ চন্ত্র চাঁটাজি, নারায়ণপ্রসাদ দাশ গগ্ত, 
প্রভারঞ্চন দাশ গ্রপ্ত, বিজন বিহারী সেন, ভোলানাথ সেন, মাধন 
লাল দাশ গুধ, মিহির কুমার দাশ গ্রপ্ত, শচীন্ত্র নাথ গু, ডাঃ ্থশীল 
চনত দাশ গুপ্ত ও হিরগ্য় গুধ। যাহারা উপকরণ বা অর্থদানে বা 
অন্তভাবে এই পুস্তক রচনা ও প্রকাশে সাহায্য করিয়াছেন তাহা" 
দিগকে ধন্তবাদ জানাই । আমাদের গ্রামের অধিবাসী না হইয়াও কণিকা 
গুধ্ধ প্রকাশন ব্যাপারে আমাদের অকুঞ্ সাহায্য করিয়াছেন, মে জন্ 
আমরা! বিশেষ কৃতজ। 

এই পুস্তকের বিক্রয়লন্ধ অর্থ “গন্গা সম্মিলনী: ছাত্র ভাণ্ডার” ও- 
গ্রামের হিতকর অন্তান্ত কার্ধে ব্যয় করা হইবে। 


সূচীপত্র 


সপ্রিথল 


১। নাম ও ভৌগোলিক বিবরণ 
২। প্রাকৃতিক অবস্থা 
৩। যোগাযোগ ব্যবস্থা--রাস্ত। ও খাল 
৪। বর্তমান অধিবাসীবৃন্দ ও তাহাদের আগমন কাল 
৫। প্রাচীন বসতি 
৬। বসত ধাড়ি 
৭। পুজাপার্বণ ও ধর্মাহুষ্ঠান 
(ক) মনস! বাঁড়ি 
(খ) ছুর্গোৎসব 
(গ) অন্তান্ট পূজাপারণ 
৮। বিভিন্ন উপায়ে ধর্মসাধন 
৯। শিক্ষার বিবরণ 
(ক) সংস্কৃত শিক্ষা 
১। কবীন্দ্র কলেজ 
২। বেজের পাডের টোল 
(খ) বাংল! শিক্ষা 
(গ) ইংরেজী শিক্ষা ( গেলা! স্থল স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত ) 
(ঘ) গেল! সুল 
কঙ) ইংরেজী শিক্ষা! ( গৈলা দুল গাপনের পরে) 
(5) গার্লস স্বুল 
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১০। খেলাধুল' 
১১। আধিক অবস্থ! 

(ক) ইংরেজী শিক্ষার যুগ 

(খ) পঞ্চাশ সনের ছুভিক্ষ 

(গ) ইংরেজী শিক্ষিতদের জীবিকা 
১২। রাজনৈতিক আন্দোলন 

(ক) ন্ব্দেশী ও বয়কট যুগ 

(খ) অন্যবিধ রাজনৈতিক প্রচেষ্টা 

(গ) বেপ্রবিক ভাবধারার প্রসার 
১৩। সাহিত্য 

(ক) মনসামঙ্গল 

(খ) আধুনিক কালের সাহিত্য সাধন! 
১৪। চারুকল। 
১৫। বিভিন্ন জনহিতকর গ্রচেষ্ট। 

(ক) গেল৷ সুহৃৎ সমিতি 

(খ) গৈলা ঈ,ডেন্টস ফাণ্ড 
১৬। চিকিৎস! ব্যবস্থা ও হাসপাতাল স্থাপন প্রচেষ্টা 
১৭। সামাজিক আচার ব্যবহার 
১৮। হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক 
১৯। দেশ বিভাগের ফল 

(ক) গৈল৷ পুনর্বসতি সমিতি 
১০। গৈল। সন্মিঙ্লনী ও গৈল৷ সম্মিলনী ছাত্র ভাগ্ার 


৯৮ 
১০০ 
১০৬ 


১৬১ 
৯৬৪ 
৯৭০ 
»৭২ 
১৭৪ 
১৭৬ 


দ্িতীয় খণ্ড 
ন্বিভিন্ব অ৫স্ণ ও হাড়ি 


১ | 


আনন্দ ডাক্তারের বাড়ি 
আলোক গুপ্তের বাড়ি 


২। 
৩। কবিরাজ বাড়ি 
৪। কবিরাজ বাড়ি ( ফুল্পশ্রী ) 
৫। কবীন্দ্র বাড়ি 
৬। কানাই গুপ্তের বাড়ি 
৭। কালুপাড়া সেন (উত্তরের বাড়ি) 
৮। কালুপাড়া সেন ( দক্ষিণের বাড়ি) 
৯। কুন্দগ্রামী বংশ 
১০) কেরানী বাড়ি 
১১। গোলার পাড় গুপ্তের বাড়ি 
১২। চন্দ্রকান্ত ডাক্তারের বাড়ি 
১৩। চৌধুরী বাড়ি 
১৪। ছোট নয়! গুপ্তের বাড়ি 
১৫। ডিংসাই শ্রোত্রিয় বংশ 
১৬। তপাদার বাড়ি 
১৭। তর্কবাগীশের বাড়ি 
১৮। তারা্ঠাদ দাসের বাড়ি 
১৯| দাশের বাড়ি 
(ক) বড় হিস্যা 
(খ) মেজ হিন্তা 


(গ) চৌধুরী হিন্তা 
(ঘ) ছোট হিশ্ব। 


১৮৩ 
১৮৩ 
১৮৩ 
১৮৪ 
১৮৪ 
১৮৪ 
১৮৩ 
১৮৭ 
৯৮৯ 
১৮৯ 
১৯০ 
১৯০ 
১৯১ 
১৯২ 
১৯৩ 
১৯৩ 
১৯৪ 
১৯৪ 
১৯৫ 
১৯৫ 
১৯৬ 
১৯৭ 
১৪৮ 
১৯৯ 


4 


(& ঝ ) 


দীঘির পাড় 

তুহিসেন বংশ 

নয়দাশের বাড়ি 

নরসিংহ দাশের বাড়ি 
নরন্ুন্দর বংশ | 
নিমদাশের বাড়ি 
পঞ্চানন ভট্টাচার্য বংশ 
পিপলাই বাড়ি 

পুব সেনপাড়। 
প্যারীমোহন গান্থুলীর বাড়ি 
প্রসন্ন কুমার চাটাঞ্জির বাড়ি 
বকশী বাড়ি 

বঙ্গবাস বংশ 

বৈদিক ব্রাহ্মণগণ 
ভরদ্বাজের বাড়ি 

ভুটি বাড়ি 

মজুমদার বাড়ি 

মুনশী বাড়ি 

রথ বাড়ি 

রামকমল দাসের বাড়ি 
রামনাথ দাশের বাড়ি 
রামমোহন দাশের বা 
শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি 
সিমলাই বাড়ি 


৯৪১৯ 


২১০৩ 
২০১ 
২7২ 
২০২ 
২০৪ 
২০৫ 
২০৬ 
২০৭ 
২০৭ 
২০৮ 
২১৮ 
২১১ 
২১২ 
২১২ 
২১৩ 
২১৪ 
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২১৬ 
২১৭ 
২১৭ 


২২০ 


ও আশ আব 


লাহ্ন ও জ্ভীল্সোহিলন্ষ 
হ্বিহবল্র০। 


(গপা গ্রাম বরিশাল জিলার সদব মহকুমাব গৌরনদী থানায় অবস্থিত 
ও গ্রামটি বাঙ্গভোবা পবগণাব অন্তগত। ইহা বরিশাল শহর হইতে ২৬ 
মাইল উত্তর পশ্চিমে ও ফরিদপুর জিপার সীমানা হইতে ৬।৭ মাইল দুরে 
অবস্থিঅ। ১৮৭৩ সালের পূর্বে মাদাবিপুর মহকুমার অধিকাংশই বরিশাল 
জিপাভুক্ত ছিল, তখন গৈপা ছিল মাদারিপুর মহকুমার মধো | 
গৈলা, মানসী ফুল্পত্রী, দক্ষিণ সিহিপাশা, মধা সিহিপাশা, উত্তর 
সিহিপাশা, কালুপাডা ও মুড়িহার নামীয় সাতটি মৌজ। বর্তমানে গেলা 
নামে পরিচিত। আঘতনে এই বৃহত্তর গৈলা। প্রায় সাড়ে চার বগমাইল। 
১৯১১ সালের আদম শুমারিতে ইহার লোকসংখা! ১০৪৫০ নির্ধারিত 
হইয়াছিল (প্রতি বগমাইলে লোকসংখা ২৪১১ )। 
এই মৌজাগ্পি পরম্পব সংলগ্ন ও একটি স্থুসংবদ্ধ ও ঘন সন্নিবিষ্ট 
বসত বাড়ি পূর্ণ অঞ্চল। গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত 
একটা না একটা বসত বাড়ি রহিয়াছে । উত্তর সিহিপাশা ও মানসী 
ফুল্লত্ী। মৌজার মধ্যে অল্প পরিমান চাষের জমি বাদে এই সব মৌজার মধ্যে 
আর চাষী জমি নাই। প্রান্তভাগে কিছু পরিমান জমি আছে; এক 
মৌজার সীমানা কোথায় শেষ হইয়াছে ও অপর মৌজা কোথায় আরম্ত 


*১ 


গৈলার কথা 


হইয়াছে তাহ! প্রায় কেহই জানে না। এই সমগ্র ভূখগ্ুটিকে দেখিলেই 
এক গ্রাম বলিয়া মনে হয় এবং বর্তমানে একই সাধারণ চলতি নাম 
“গৈলা” বলিয়! প্রসিদ্ধ। ইহার চারি পার্থেব মৌজায় 'প্রচুব পরিমান চাষী 
জমি রহিয়াছে । 

মৌজাগুলিব নামের উৎপত্তি কি ভাবে হইপ ঠিক জান। যায় না। 
তবে গেলা ও সিহিপাশ নামের সন্ন্ধে কিংবদন্তী এই যে মুসপমান 
অধিকার কালে এই অঞ্চলে সেনানিবাস ছিল ও গোলাবারুদ্দ প্রভৃতি 
অস্ত্রশস্ত্র তৈয়াব হইত এবং ক।লক্রমে গোশ। হইতে “গলা” ও সিপাহীব 
বাসস্থান হইতে সিপাহীপাশাশ ও পরবে দিহিপাশা নামেব উদ্ভব 
হইয়াছে । 

মুসলমান শাসনের যুগে অনেক আঞ্চলিক শাসনকর্তা কাষ্যতঃ স্বাধীন 
ভাবে বাঁজকাধ্য চালাইতেন ও সৈম্তবাহিনী গঠন কবিতেন, গোলা 
বারুদ তৈয়ার করিতেন, পথ ঘাট নির্মাণ করাইতেন ও আবশ্যক মত 
যুদ্ধাদির জন্য বড বড নৌক] (জাহাজ ) তৈয়ার কবাইতেন। গৈলাব 
মধ্যে একটি পাডাকে গোলার পাড বলে। উহার পাশেই বড একটি 
দীঘি। এখন তাহ] নানাবিধ জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ । উহার নাম 
গোলার দীঘি বা আদ্ধি। এই দীঘির পূর্ব পারেই বন ঘর লৌহ কম্মকাব 
দের বাড়ি । এই সব কম্মকারদের দক্ষতার খুব প্রসিদ্ধিছিল। তাহাবা 
গাদা বন্দুক তৈয়ারী করিতে পাবিত। গ্রামের দক্ষিণভাগে অন্যান্য 
খাল অপেক্ষা প্রশন্ততব ও গভীরতর একটি খালকে “লম্বরের আড়া” 
বলে। গ্রাম হইতে আনুমানিক এক ক্রোশ দুরে বিলের মধ্যে “জাহাজ 
ঘাট” নামে একটি স্থানে আছে। এই সব কারণে এখানে এক কালে 
গোল! বারুদ তৈয়ারী ও সৈন্য সিপাহী থাকার কিংবদস্তীর মূলে সত্য 
থাকা অসম্ভব মনে হয় না। কিন্তু গোলার পাড়” ও “গোলার আসি” 
কালুপাড়া মৌজায় অবস্থিত এবং গলা মৌজার সীমানা হইতে কিয়ৎ 
দুরে। সেজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে 'গোলা” হইতে “গেলা” নামের 
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উৎপত্তি হয় নাই, এ নাম “কালুপাড়া” প্রভৃতির মত পূর্ব হইতেই প্রচলিত 
ছিল। 

ফুললশ্রী নামটি আমরা বিজয় গ্রপ্বের মনসা-মঙ্গল গ্রন্থে সর্ব প্রথম পাই। 
কবি নিজ বাসভৃমি বর্ণনা করিতে বলিয়াছেন “পশ্চিমে ঘাঘর নদ পুবে 
ঘণ্ডেশ্বর, মধো ফুল্লশ্র। গ্রাম পণ্ডিত নগর |” “হেন ফুলশ্রী গ্রামে বসতি 
বিজয়” । ঘাঘর নদ বর্তমানে ফুল্লশ্রী হইতে পশ্চিমে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত 
ও ঘণ্ডেশ্বর নদী ( সন্ভবতঃ পালরদি নদীর পূর্ব নাম ) প্রায় চার মাইল 
পর্বে। কবিবু পরিত্যক্ত বসত ভিটা প্রসিদ্ধ মনসা বাড়ি সংলগ্ন 
দীঘির দক্ষিণ পারে, মনসা মন্দিব হইতে আন্দাজ ১৫০।১৬০ হাত দূবে । 
উহ্না - মনসা বাড়ি বর্তমানে কালুপাড়া মৌজা মধো অবস্থিত । মানসী 
ফৃল্পগ্রী মৌজার প্রান্ত সীমানা উহা হইতে বেশি দূরে নয়। ফুল্লশ্রীর 
উল্লেখ ছুই কারণে হইতে পারে কে) হয়তো ফুল্লপ্ী নামের তখন 
সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল অথবা (খ। কবির বসত বাটি তখন ফুলশ্রী 
মৌজার মধো ছিপ, পরে মৌজার সীমানা পরিবর্তনে কবির ভিটা ও 
মনসা বাড়ি কালুপাড়া মধো পড়িয়াছে। ফুল্পপ্রীকে মানসী ফুল্লপ্রী মৌজা 
বলা হয়। মনসা দেবীর নাম হইতেই মানসী নাম উৎপন্ন হওয়া 
স্বাভাবিক । এ নাম ফুল্পশ্রীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া ফুল্লপ্রীর নাম এখন 
মানসী ফুল্লশ্রা দাড়াইয়াছে। এই স্থানে তীর্থচিন্তামণির প্লোক “শিবন্য 
চ যথা কাশী বিষ্পোবৃন্দাবনং যথা, মানসী মনস| দেব্যা স্রিপুর্যা 
তরিপুরং যথা” স্মরণ করা যাইতে পারে। ইহাতে মানসীকে মনসাদেবীর 
স্বান বলিয়া বণিত হইয়াছে । এই সব কারণে কেহ কেহ মনে করেন 
যে কবির বাড়ি ও মনদা বাঁড়ি তখন ফুল্শ্রী মৌজা মধ্যে অবস্থিত ছিল। 

উপরোক্ত সাতটি মৌজা মধ্যে “গৈলা” নাম কেন প্রসিদ্ধ হইল 
এৰং সকলে এই নাম কেনমানিয়া লইল বল! কঠিন। যেসাতটি মৌজা! 
গৈল! নামে অভিহিত তাহার দক্ষিণাংশে ক্ষুদ্র আয়তন নিয়া গলা 
মৌজা! অবস্থিত। বিখ্যাত মনসাবাড়ি, গৈলা স্কুল, বাজার, পোস্ট 


৩ 


গৈলার কথা 


আফিস, কবীন্দ্র কলেজ, সিদ্ধেশ্ববী কালীবাড়ি বা প্রভাব ও প্রতিপত্তি 
শালী তালুকদাবগণেব শুদাসন বাড়ি কোনটাই গৈলা মৈজায় 
অবস্থিত নয় কিন্ত অন্যান্ত সব মৌজাব নাম প্রা ডুবিয়া গিয়াছে এবং 
গৌববে গৈলা সর্বেরাচ্চ মধাদা লাভ কবিযাছে। দক্ষিণ সিহিপাশা ও 
মধ্যসিহিপাশ! নাম একেবাবে লোপ পাইযাছে। কালুপাডা নাম 
পূবসেন পাডাব দেনদেখ হইতে দুইটি সেনেব ৰাভিব প্থক পবিচয 
দেওযাব জন্য কালুপাডা সেনেখ বাড়ি নামে বাঁচিযা আছে। উল্তিব 
সিহিপাশ! মৌজ| শুধু সিতিপাশী নামে পবিচিত। ছুই প্রান্তে 
স্থিত ফুল্লশ্রী ও মুভিহাধ নাম এখনও স্থানীয ভাবে চলিতেছে । 

গৈলা নামেব প্রসিদ্ধিব কাবণ সন্বপ্ধে কেহ কেহ বলেন যে গৈলা 
বাজাব ও গৈলা পোস্ট আধিস হইতে “গৈলা” নামেব প্রচলন হইযাছে। 
কিন্ত বাজাব বা পোস্ট মাঞ্িপ কোনটাই গৈলা মৌজায অবস্থিত 
নহে । উভযেই কালুপাডা মৌজাব মধো । স্তবাং এ মত যুক্তিসৎ 
নহে । ববং মনে কব। যাহতে পাবে যে বাজাব ও পোস্ট আফিস 
স্থাপনেব পূর্ব হইতেই গৈপা শামেব প্রচপন ছিল। 

কেহ কেহ মনে কবেন অন্ান্ত মৌজাব নাম অপেক্ষ' “গৈলা” 
উচ্চাবণে সহজ বলিয়াই সাধাণ নাম হিসাবে চলিযাছে। কিন্তু শুধু 
এই কাবণেই লোকে নিজেব গ্রামের নাম কাধত পবিবর্তন কবিবে 
কিন। বিবেচনাব বিষয় । 

কারণ যাহাই হউক উপবোন্ত মৌজাগুলি বুঝাইতে “গৈলা” 
এই সাধাবণ নাম চলিমা গিযাছে, কিন্ত কবে যে এ নাম প্রথম 
প্রচলিত হইল তাহা ঠিক জানা যায নী। বিজয গুপ্টের সময় প্রচলন 
ছিল না বলা যায়। অষ্টাদশ শতাব্বেব শেষপাদের পুরানো দলিলে 
লোকে নিজের সাকিন লিখিতে প্রথমে মৌজার নাম (যেমন সাং 
দক্ষিণ সিহিপাশা ) লিখিয়া পরে “ডাক নাম গেলা” লিখিযাছেন এরূপ 
দেখা! যায । পৰে ক্রমে ক্রমে প্রথমে মৌজার নাম লেখাও বন্ধ হইয়া 
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শুধু “গেলা” নাম চলিতেছে । মনে করা যাইতে 'পারে অষ্টাদশ 
শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে বা তাহার ও পৃবে সাধারণ নাম হিসাবে “গেলা, 
শব্দের ব্যবহার চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল । 

এই বইতে উপরোক্ত সাতটি মৌজ। সমগ্রভাবে বা ইহার যে 
কোনও অংশ বুঝাইতে গলা” শব্দ প্রয়োগ করা হইবে। কোনও 
সময় কোনও পাড়া খুঝাইতে স্থানীয় নাম ৪ বাবহাব করা যাইতে পারে । 


পা্ষীক! : 


উপরে মানপী ফুল্পশ্রী মৌজার গৈল! জনপদের অন্যতম মৌজ! বলিয়। উল্লিখিত 
হইয়াঁচে । কিন্তু কিছুকাল যাবৎ ফুলপগ্রীর কেহ কেহ বলিতেছেন যে কুল্পপ্রীর একটি দ্বাধীন 
পৃথক সত্তা আডে এবং উহ! কখনও গৈলার অঙ্গীভূত হণ নাই ঝ| বৃহত্তর গৈল! নামে 
পরিচিত ছিল না। স্ৃতরাং মানসী ফুলপপ্রী মৌজাকে গৈল। জনপদের অগ্কতম মগ 
বলিলে ভুল হইবে। 

উপরোক্ত মতের বিষয়ে আমর! কোনও বিচার বা বিতর্কে ন! যাইর়। শুধু এইমান্্ 
বলিতে চাই যে, ফুল্পধ্ীর মজুমদার বাড়ি, দাশ ঠাকুরদের বাড়ি, কবিরাজ বাড়িঃ নরসিংহ 
দাশের বাড়ি, বৈনিকবাড়ি, চন্দ্রকান্ত বিস্তারের বাড়ি, দারোগ। বাড়ি গৈলার সঙ্গে সংশিষ্ট 
হুসংবদ্ধ অঞ্চল এবং ধর সকল বাড়ির ও মানিক দেনের, সত্য সেনের কালী প্রদন্ন মুখাজির 
ও সোমদ্দার বাড়ির লোকের! সামাঞ্জিক, সাংস্কৃতিক ভাবে ও শিক্ষ| ব্যাপারে বরাবরই 
বৃহত্তর গৈলার লোকদের সঙ্গে একত্রে সমগ্র গ্রামের জন্ত কাজ করিয়। গিয়াছেন এবং 
তাহার! গৈলার লোক বলিয়। সাধারণের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। তাহাদের মৌজাকেও 
বৃহগ্তর গৈলার অন্তর্গত ধর] হইত। ইহার বিরুদ্ধে পুর্বে কিছু শোন! যায় নাই । 

গ্রতর্ণমেন্টও মানসী কুলগপ্রী। মৌঞ্জাকে গৈলা! জনপদের অন্ততম মৌ! বলির! পরগশিত 
করিত । (১) 

এ অবস্থায় বর্তমানে কাহারও কাহারও. আপত্তি সত্বেও আমর! উপরোক্ত মৌঞ্জাকে 
গৈলার অংশ বলিরা' বর্ণনা কর! ও তাহার অধিবানীদের বিবরণ এই বইতে দেওয়া যুক্তি 
সঙ্গত মনে করিয়াছি । 

(১) 83517551 0150706 95250059£ ( 13801515727] )১ 001011- 
91750 ৮৮ 075 7361755] 55015651150 ঠা) 2918. 


ওসান্কভিক্ষ অন্বত্ড 


(য ভূখণ্ডে গেলা অবস্থিত তাহা নিয় জশান্ষি বা বিলাঞ্চল। 
বৎসরের প্রায় পাচ মাস কাল উহা জলে প্রাবিত থাকে এবং হেমন্ত 
খতুর প্রারস্ত হইতে জল কমিতে থাকে এবং শ্ীতেব শেষে সমগ্র ভূখণ্ড 
আবার আত্ম প্রকাশ করে। বধা ও শরৎকালে এই জল কষ্ণবর্ণ 
ও এত স্বচ্ছ হয় যে তখন তলদেশ পধান্ত দেখা যায় । 

এখানকার জলের গতি দক্ষিণমুখে, অসংখ্য খাস ও ডাঙার মাধ্যমে 
তাহা ধামুরী ও ওটরার বড় খালের দিকে প্রবাহিত ঠয়। এঁখাল ক্রমে 
প্রশস্ত হইয়! নদীতে পরিণত হইয়াছে । গৈলা গ্রামের মাত্র কিয়দংশ 
জলই পূর্ব দিকে পালরদির নদীতে গিয়। পডে। 

গৈলায় গভীর পুষ্করিণী খনন কালে দেখা গিয়াছে যে প্রথম স্তরের 
পলি মাটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এই স্তর বিলান মাটির । দ্বিতীয় নিয়স্তরে 
ক্স কাল রঙের বালি এবং তন্গিয়ে সাদা স্ম্ম বাশি । আরও 
গভীর দেশে সাদ! বালি মিশ্রিত জল এবং তারপর আব তলদেশে খনন 
কার্য অসম্ভব । 

ভদ্রামন বাড়িগুলি পরিথা বা ছোট খাল (স্থানীয় ভাষায় ডাঙ্গা ও 
বেড়) দ্বারা বেষ্টিত। বর্ধাকালে প্রত্যেক বাড়ির ঘাটেই নৌকা পৌছে। 
শীত ও গ্রীষ্মকালে সবগুলি খাল নৌকা চলাচলযোগা থাকে না। 
এঁ সব ডাঙ্গার পাড়ে অসংখ্য হিজল, জারুল, জিন, মাদার ও বন্তা 


ডি 


প্রাকৃতিক অবস্থা 


গাছ ও বসতখণ্ডে কডাই, ছাইতান ( ছাতিম বা সপ্রপর্ণী) দেবদাক 
এবং নানাবিধ ফলবান বৃক্ষের সমাবেশে দূর হইতে এই ঞ্চলটিকে 
কুত্র জঙ্গলের ন্যায় দেখা যায়। রাস্তার পাশে মাঝে মাঝে বিরাট 
বট, অশ্বথ, শিমুল, তাল, অশোক ও বকল প্রভৃতি বুক্ষ সহজেই 
লোকের দরষ্টি আকধণ করে। 

ভদ্বাসন বাটি পৌছিতে হইপে মনেক সমর, বিশেষত; বধাকালে 
চার ( নাশের স'1কো বা পুল ) এর উপব দিয়া যাইতে হইত। পরে 
প্রায় প্রতি গুহস্থেরই বহিগমনেব জন্য একখানি ছোট নৌকা 
থাকিত। কখনও কখনও দেখা যাইত নৌকার পরিবন্তে তালের 
ডোঙ্গা। প্রায় সকলেই সন্ভরণপট ছিপ। 

পববর্তী কালে গৈল। হইতে পালি নদী পযন্ত খাল ৪ মামবৌলা 
খাশ এব আরও পরে উন্র প্রান্তে রাজিহারের খাল খননের ফলে 
জল নিকাশের পথ শ্গম হইয়াছে এবং ভূমির উচ্চতা ও উবরতা 
বুদ্ধি পাইয়াছে। 

গৈলা জনপদে অসংখা পুষ্কারিণা ৪ হৃবু€ৎ দীঘিকা বিদ্যমান | 

সপ্তদশ শতাবীতে এই অঞ্চলে ছবি খা ( পফি খা? ) নামে একজন 
শাসনকর্তী ছিলেন । তাহার নামীয় মাদ্দি বা প্রাচীন দীঘি এখনও 
আছে। ইহ! ভিন্ন “বাজার মায়ে আঙ্ছি' “গোলার আদ্দি' দাশের 
বাড়ির দীঘি, সিহিপাশা কবিরাজ বাড়ির দীঘি, পামনাথ 
দাশের বাড়ির দরঙ্গাব দীঘি, পুরান বাড়ীর দীঘি, গুণদির দীঘি, 
ঘটকের পারের আন্ধি, মন্ত্রীর বাড়ির দীঘি, হরিদামের আঙ্ধি, 
বিজয় সেনের দীঘি, ছুছুহারের আন্ধিঃ গোকুল সেনের দীঘি, যমদ্বাবের 
পাড়ের দীঘি, দন্ত খার পাডের ও ইন্দ্র সেনের পাড়ের ও তর্কবাগীশের 
বাড়ির দীঘি প্রভৃতি আছে। 

এককালে এই সমস্ত জপাশয়গুলি কেবল যে পানীয় জল সরবরাহ 
করিত তাহা নহে, ইহাতে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য জন্মিত। মৎস্য 


ণ 


গৈলার কথ৷ 


জন্মাইবার উপায় স্বরূপ এই সমস্ত দীঘির সহিত “যান বা ছোট 
খালের সাহায্যে বাহিরের 'বিল বা খালের সংযোগ সাধন করা 
হইত। কোনও সময়ে বা তাল গাছের খোল দ্বারা ষোগ 
রাখা হইত। ইহাতে বর্ধাগমে জল প্লাবনের সময় বিভিন্ন রকম 
মৎস্যাদির বহুপোনা (বাচ্চা) জপাশয়গ্ুশিতে আসিয়া প্রবেশ 
করিত। আর বাহিরের জলের সঙ্গে সংযোগ বক্ষা হওয়ায় 
জলটি বেশ পরিষ্কার থাকিত ও পান ৪ স্ানার্থীদেব বেশ সুবিধা 
হইত। 

এই সমস্ত পুরাতন জলাশয়গুলি খননের পর বহুকাপ গত হওয়ায় 
ও মালিকদের মধ্যে নানা ভাগ ও আর্থিক অবস্তার পরিবর্তন 
হওয়ায় সংস্কার অভাবে সরোবরগুলি এখন বহুবিধ জলজ ধাপ", 
নলবন, কচুরি পানা প্রভতিতে পরিপূর্ণ হইয়া বাবহারের সম্পূর্ণ 
অযোগা হইয়াছে । ইহাদের সংখ্যা প্রচব। কোনও কোনও বৃহৎ 
জলাশয়ের অংশ চাষী জমিতে পরিণত হইরাছে। (যেমন গোকুল 
সেনের দীঘি, দুদুহারের আন্ধি প্রভৃতি ) কোনও দীঘির এখন নাম 
মাত্র অবশিই আছে, জলাশয় আর নাই যেমন "দীঘিব পাড”। কোনও 
কোনও বাড়ির সংলগ্ন দীঘি বা বৃহৎ পুকুর উপযুক্ত ভাবে রক্ষিত ও 
নিত্য কার্ষে ব্যবহৃত হয়। 

চাবিদ্রিকে খাল পুষ্করিণী, গাছপালা প্রস্তুতি থাকায় গৈলার 
আবহাওয়ায় একটা সমত লক্ষিত হইত এবং গরমের সময় অত্যধিক 
গরম বা শীতের সময় অসহা শীত অন্ভূত হইত না । ঠগলা গ্রামের 
বারিপাত, তাপমান প্রভৃতির পৃথক তালিকা রাখা না হইলেও বরিশাল 
শহরের তালিকা হইতে ইহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে । 
১৮৯২--১৯০১ সালে এই রিপোর্টে দেখা যায় বরিশাল শহরে বৃষ্টিপাত 
ছিল গড়ে ৬৯০৮ ইঞ্চি এবং তাপ ছিল গড়ে ৭৭ ডিগ্রী ফারেণ 
হাইট । ূর্বোচ্চ তাপ ১০১৮ এৰং সর্বমিয় তাপ ৪২৪ ভিগ্রী। মে 


৮ 


যোগাযোগ ব্যবস্থা 


মাসেব গড তাপ ৮৩ ডিগ্রী এবং ডিসেম্বব মাসের গড তাপ ৬৮ ডিগ্রী 
কারেনহাইট | (১) 


তলাহলান্বোঙল শ্যন্ত্ডা। 
_স্লাত্ভা শু শ্বাভিল 


সম্তদশ এতান্ে এতদ্চনেব তৎকালীন শাসনকতা ছবি খা 
বাখরগঞ্জ জিশাব উত্তবপশ্চিম্াশে, বিশেষতঃ বর্তমান গৌবনদী থানা 
ও কোটালিপাডা অঞ্চলে, বহু জাঙ্ষাল (বাস্তা) শির্মাণ কবিযাছিণেন। 
এগুলি বেশ প্রশস্ত ও উঠ ছিল। পবে এইগুলি উপযুক্তভাবে সংবক্ষিত 
না হওযায অনেকাংশ ভাঙ্গিযা যায় ও পার্শবন্তী ভূমিব মাশিকেবা কোনও 
স্থলে সম্পূর্ণ জাঙ্গাপ কোথাষ বা তাহাৰ কতকাংশ কাটিযা সমতল কবিষা৷ 
নিজেদেব জমিব সামি কবিষা নিযাছে। এই সব জাঙ্গালগুলি “ছবি খাব 
জাঙ্গাল” নামে পবিচিত। এতদঞ্চলে ছবি খাই প্রথম বাস্তা নির্মীত৷ 
বলিষ! স্বীকৃত । এই সব জাঙ্গালেব শেষ চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে আছে। 
জাঙ্ষালেব দুই পাশে ছোট বড অনেক গাছ ছিল। কোথাযও বা দীঘি 
আছে। গ্রামের ছবি খাব দীঘিব কথ পূর্ব অধাষে বলা হইযাছে। 
গৈল। গ্রামে ছবি খাব নামে পরিচিত তিনটি জাঙ্গালেব চিহ্ন আছে। 
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গলার কথা 


একটি রামনাথ দাসের হাটখোলা হইতে দক্ষিণ দিকে ধামুরাও ওটরার 
দিকে গিয়াছে, একটি পশ্চিম দিকে কোটালিপাড়ার মধ্য দিয়া আরও 
পশ্চিম দিকে চলিয়া! গিয়াছে, তৃতীয়টি গল! হইতে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে 
বহুদূর পধাস্ত বিল্তৃত ছিপ। পরবর্তী কালে তৈরী গৈলা-গৌরনদী 
ডিহ্রিক্ট বো রাস্তা স্থানে স্থানে শেষোক্ত এই জাঙ্গালেব উপব নিষিত 
হইরাছে। 

গ্রামে কিংবান্ঠী এই যে'প্রজাসাধাবণেব জন্য ছবি খা এই সব 
জাঙ্গালের পাশে সোনার মোহব পূর্ণ মাটির কলপসী গোপনে পুতিয়া 
রাখিতেন এব বলিতেন যাহার অনুষ্টে থাকে সে'এই ধন পাউক ও 
অনেকে এই গ্রপ্ধ ধন পাইয়া ধনী হইয়াছে । কেও হঠাৎ বড 
লোক হইলে পোকে বলাবলি কবিত যে লোকটি ছবি গাব ধন 
পাইয়াছে। এই প্রবাদ কতটা সতামূলক বলা যায় না, তবে একথ' 
ঠিক যে কয়েক শতাব্দীব্যাপী মুসলমান শাসন কালেব তিনিই এ অঞ্চলেব 
একমাত্র শাসনকর্তা যাহাকে লোকে এখনও শ্রদ্ধাব সহিত স্মবণ 
করে। 

উনবিংশ শতাবঝের তৃতীয় পাদের শেষ দিকে এবং চতুর্থ পাদে 
বকশী বাড়ির রজনীকান্ত দাশ ববিশাল ডিশ্রিকু নোর্ডেব ভাইস 
চেয়ারম্াান থাকা কালে তাহাব উদ্যোগে বরিশাল ডিস্রিকী বোর্ড হইতে 
গৈলা-গৌরনদী ( পালরদি ) বোড ও খাল ও আমবৌলা রোড ও খাল 
নির্মিত হয়। এই নিম্ন বিলাঞ্চলে রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রচুর মাটির 
দরকার । এই মাটির প্রয়োজনেই রাস্তার পাশে খাল খনন অপরিহার্য 
হইত। 

গৈলা-গৌরনদী রোড ও খাল চাদসী ও বানিয়াস্থরির মধ্য দিয়া 
বরিশাল-ভুরঘাটা-মাদারিপুর ডিন্তিক্ট বোর্ডের রাস্তা ও খালের সহিত 
পালরদিতে মিলিত হয়। এই সংযোগস্থল হইতে সোজ। পূর্বদিকে এক 
মাইল দূরবর্তী পালরদি নদী পর্যন্ত (যেখানে থানা ও হ্রীমার ঘাট ) 
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এই বাস্তা ও খাল গিয়াছে ইহাই গৈলাব সর্বাপেক্ষা নিকটবন্তী 
্টামার স্টেশন। ববিশাল জিলাব কোন ম্মংশে বেলপথ নাই) এই 
স্ীমাব স্টেশনই বাহিবের ও ববিশাল শহবেব সঙ্গে গ্রামের প্রধান 
যোগস্ত | 

গৈলা গৌবনদী বোভ প্রজ। ও মালিকগণেব বিনামূশো স্বেচ্ছা প্রদন্ত 
জমিব উপব নির্ষিতি ও স্থানে স্থানে বাকা । চাদসীতে এই বোডেব 
সণ্লগ্ন খালেক এক অংশ গ্রশস্ততব হইয়া বামসিদ্ধি গ্রামে মধা দিবা 
টবকিবন্দবেব নিকঢ পালবদি নদীতে পডিযাছে | পববরতী কালে 
টাদসীব এই সংযোগন্তল হইতে আাব একটি খাল সিভিপাশাব উত্তব দিঘা 
বাজিহাব পর্যান্থ কাটান হইযাছে | 

আমবৌলা বোড ৪ খাল গৈপ! গৌবশদী বোড ও খাশ হইতে গৈশা 
স্কুলেব সম্মুখ দিযা পশ্চিম দিকে ববিশাল জিপাব সীমান্থ আমবৌলা 
হইযা পশ্চিমে ঘাঘর নদী পথাস্ত গিযাছে | এই বাস্তা ও খাশ কোটালি 
পাঁডা ও খুলনা জিলাব সঙ্গে গ্রামেব স যোগ কবিষাছে | 

বর্তমান শতাব্ে আব একটি ডিস্ত্রিক বোড বোড বামনাথ দাশের 
হাটখোলা হইতে সোজা পবদিকে সাওডা ৪ বিজযপুবেব মধা ছি 
ববিশাল-মাদাবিপুব বোডেব সহিত পালবদিতে মিলিত হইয়াছে । 
এই বাস্তা “সাওডা বোড' নামে প্রসিদ্ধ । এই বাস্তা দ্বাৰা গৈপা হইতে 
থানা ও গ্টীমাব ষ্রেশনেব দবত্ব অনেকটা হাস পাইযাছে । 

উপরোক্ত ডিস্ত্িক্ট বোর্ডেব বাস্তা ৪ খাল দ্বাব। গ্রাম হইতে ববিশাল 
শহবেব ও বাহিবের সঙ্গে সযোগ পথ স্থগম হইযাছে। গৈলা হইতে 
বিভিন্ন খাল পথে বহুসংখ্যক লোক- নৌরাযোগে যাতাধাত কবে। 
হেমস্ত ও শীত খততে কোনও কোনও খালে ( যেমন বানিষাস্থরি, 
মাহিলাডা, লাকুটিযা ) ভাটাব সময় জল এত কমিযা যাইত যে নৌকাব 
তলদেশ মাটি স্পর্শ কবিত। তখন যাত্রীদের নৌকা হইতে নামিতে 
হইত। যখন তাহাতেও নৌকা! চলিত না তখন পুরুষ যাত্রীরা মাঝিব 
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সঙ্গে একত্র হইয়া নৌকা টানিয়া আগাইয়৷ দিত। অনেক সময় কয়েক 
খানা নৌকা এক জায়গাষ আটকাইয়া পডিত। তখন সব নৌকার 
যাত্রীরা একত্র হউয়া ক্রমে ক্রমে এক এক নৌকা টানিয়া নিত। এই 
প্রচেষ্টাও বার্থ হইলে পববতী জোযাবেব জন্য অপেক্ষা কবিতে হইত। 

ববিশাল হইতে গৈলা পর্যন্ত যাত্রীবাহী “গহনাব নৌকা” যাতায়াত 
কবিত। কিছুকাল এই জল পথে মঢব লঞ্চও চশিয়াছিল। 

শেষের দিকে ডিদ্রিক্ট বোডেব বাস্তা দিয়া বরিশাল হইতে পালরদি 
ভুবঘাটা পয্যন্ত “বাস” যাতায়াত কবিত। পালবদিতে বাসেব স্টেশন 
গৈলা হইতে প্রায় ৩ মাইল দৃববর্তী ছিল। 

এ অঞ্চলে গোরুব গাভীব প্রচণন ছিল না। 

গৈলা হইতে কলিকাতা যাইতে হইশে পাটগাতি বা বরিশাল 
হইয়া যাইতে হইত । লোকে গৈলা হইতে পাত্রে নৌকাযোগে বওয়ান! 
হুইয়া সকালে পাঢগাতি পৌছিত, এবং তথায খাওষ! দাওয়া করিয়। 
বেলা ২।৩ঢাষ ট্টামাব ধবিব। বাত্র ৮।মটাষ খুলনা ও তথা হইতে ট্রেনযোগে 
তারপব দিন ভোবে কশিকাতা পৌছিত। পাটগাতিব পথে প্রচুর 
মাছ পাওয়া যাইত এবং পাটগাতিতে রান্না ও খাওযষা এঁ পথে যাতায়াতের 
বড আকধণ ছিল। 

বরিশালের পথে যাহতে হইলে গৈলা হইতে প্রথমে নৌকাযোগে 
১২১৪ ঘণ্টা বরিশাল পৌছিতে যাইত। ট্ীযারে পালরদি 
হইতে ৫1৬ ঘণ্টাঘ বরিশাল পৌছান হইত-_মোটরে পালরদি হইতে 
লাগিত ৩৪ ঘণ্টা । বরিশাল হইতে খুলনা স্টিমারে ১০১২ ঘণ্টার 
পথ , সকালে ও সন্ধ্যায় স্টীমাব ছাডিত। খুলনা হইতে পরে মেল বা 
একপ্রেস ট্রেন যোগে কলিকাতা যাইতে হইত । 

টাকা যাইতে হইলে পালরদি হইতে সকালে স্টীমারে রওয়ানা 
হইয়া নন্দীবাজাবে স্টমাব বদল করিয়া বাত »টায় ঢাকা পৌঁছান 
যাইত। 
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গ্রামের ভিতরের খাল ও রাস্তা 


গৈলাব অসংখ্য ছোট ছোট খালেব বিস্তৃত বিববণ দেওষা সম্ভব 
নহে। কষেকটি মাত্রেব পরিচষ দেওযা হইল 

১। উত্তবাংশে সিহিপাশাব মধ্য দিঘাঁ একটি খাল মনসা বাডির 
নিকট দিষ উত্তব দিকে চলিষা গিযাছে | 

২। দরাশেব বাডিব দোল খোলাব পব্বদিক দিখা একটি খাল উত্তর 
দিকে সিহিপাশাব দিকে গিযাছে । এই খাল প্রথমোন খালেব সহিত 
মিশিযাছে। 

৩। গৈলা-পাপবদি খাল হইতে একটি খাল বকশী বাড়ি পযন্ত 
গিয়াছে । 

৪। আমবৌলা খাল ও পালখদি খালে স যোগ স্থল হইতে স্কলেব 
উত্তব দিযা একটি খাল দাশেব বাড়ি দক্ষিণ দিখা বন্লুত্রীব পব প্রান্তে 
আবাব আমবৌলা খালে পড়িযাছে | 

৫1 গৈলা-পালখি খাল হইতে বাবেন্দ বাডিব দক্ষিণ দিযা 
পুবান বাডির উত্তরে পবাভিমুখে ও বামনাথ দাশের বাডিব দরজা 
হইয়া একটি খাল দক্ষিণ দিকে, কশ্মকাব বাভি, চৌধুরী বাডি ও 
ভরদ্বাজেব বাডিব পৃব দ্যা লক্ষরের আভায পড়ে । এঁ খাল ক্রমশঃ 
দক্ষিণ দিকে ছুই পাঠক বাডিব মধ্য দিষা মুডিহাব ও পতিহাব মৌজাব 
মধ্য দিয়া দক্ষিণে ধামুরাব দিকে চলিয! গিযাছে । 

৬। কালুপাডা সেন ও শঙ্কব গুপ্ের বাডির মধাবতী একটি খাল 
পালরদি খাল হইতে দক্ষিণ বরাবর, বেজে পাভের পূর্ব ও পিপলাই 
বাড়ির প্রথমে পশ্চিম ও পবে পিপলাই ও চৌধুবী বাডীর দক্ষিণ দিয় 
উপরোক্ত «নং খালে ভরদ্বাজের বাড়ির সামনে গিয়া মিলিত হইয়াছে । 

৭। এই খালের আর একটি শাখা পিপলাই বাড়ির দক্ষিণ 
পশ্চিম দিয়া তর্কবাগীশের বাডির দক্ষিণে মাঞ্েবে মধো পড়িয়াছে। 
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৮। উপবোক্ত ৬ নং খাঁল হইতে পূবাভিমুখী একটি খাল ভাঃ 
চন্দ্রকান্ত চক্রবক্ত্ীর বাডিব ও ছোট নয গ্রপ্তেব বাঁডিব দক্ষিণ দিয়া 
কর্মকাঁব বাডিব নিকট পূর্বোক্ত ৫নং খালে মিশিয়াছে। 


পূবে তিনটি ডিস্রিক্ট বোর্ডেব বাস্তার কথ। বলা হইয়াছে । বিগত 
শতান্দে বকশী বাডিব বজনীকান্ত দ্াশেব প্রচেষ্টায় ইহা ভিন্ন 
বরিশাল সদব লোকাল বোর্ড হইতে গ্রামে অনেক লোকাল বোর্ড 
বোড টতৈষাব হইযাছিল। বণ্তমান এতান্ধেও এপ কয়েকটি 
বাস্কা তৈযাব ভইযাছে। তাহাদেব,. কযেকটিব পবিচয় নিচে দেওয়া 
হইল । 

১। ৈলা বাজাব হইতে উত্তব দিকে একটি বাস্তা গিযা মনসা 
বাড়ি, কবিবাজ বাঁডি, বতন পেনেৰ বাড়ি, ছুহি সেনেব বাড়ি, যুগল 
দাশেব বাডি ও বামমোহন দাশেব বাড়ি বাজাবের কাছে ডিগ্রিক্ট 
বোর্ডেব বাস্তাব সঙ্গে যুক্ত কবিয়াছে। 

২। বাজার হইতে দাশেব বাডিব মধ্য দিয়া পশ্চিম দিকে সোজা 
একটি বাস্তা গিয়া ফুলপ্রীতে আমকৌলা বোডেব সহিত মিলিত হইয়াছে । 

৩। ৈলা-গৌরনদী বোড হইতে একটি বাস্তা বকশী বাডি 
হইয| উপরোক্ত ১নং বাস্তাব সহিত যুক্ত হইয়াছে । 

৪1 গৈলা-গৌরনদ্ী রোড হইতে একটি রাস্তা বাবেন্দ্র বাডিব দক্ষিণ 
দিয়া পূর্বদিকে বামনাথ দাশের বাড়ি পধান্ত গিয়াছে এবং এই রাস্তার 
মধ্যস্থল হইতে একটি বাস্তা দীঘির পাড পধ্যস্ত গিয়াছে । 

৫। রামনাথ দাশের বাড়ির দরজা হইতে একটি রাস্তা দক্ষিণ 
দিকে কর্খ্রকার বাডির পূব দিষা মঠ বাঁডির উত্তর পশ্চিম সীমানা 
পর্য্যন্ত গিয়া সেখান হইতে প্রথমে পূর্ব দিকে মঠবাঁড়ির উত্তর গু 
আলোক গুপ্তের বাড়ির দক্ষিণ দিয়া ও পরে সেন পাড়ার ভিতর দিয় 
দক্ষিণ দিকে চলিয়া! গিয়াছে । 
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৬। আমবৌলা রোড হইতে গৈলাস্কুলের সম্মুখ দিয়া পূর্ববভিমুখী 
একটি রাস্তা কালুপাড়া সেনদের ছুই বাড়ির মধ দিয়া, ছোট নয়! 
গুপ্তের বাড়ি ও রামনাথ দাশের বাড়ির দক্ষিণ দিয়া রামনাথ দাশের 
হাটখোলায় ডিন্রিক্ট বোর্ডের পূর্বোক্ত সাওড়া রোডের সহিত মিলিয়াছে। 
এই বাস্তাটিকে ভিলেজ রোড ( ৮1115 7080 ) বলা হইত। 

৭। আমবৌলা রোড হইতে স্কুলের নিকট দিয়া পূব দক্ষিণ 
কোণে তর্কবাগীশের বাড়ি পধ্যস্ত একটি বাস্তা গিয়াছে । 

৮। কবীন্দ্র বাড়ির পৃব দিয়া একটা রাস্তা উত্তর দিকে রামনাথ 
দাশের হাটখোলার পূব দিকে মাওডা রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে । 


ইহ1 ভিন্ন গ্রামের অধিবাসীরাও নিজেদের বায়ে বহু ছোট ছোট 
রাস্তা নিজ নিজ বাডি হইতে তৈয়ার করিয়। এ সব ডিস্তিক্ট ও লোকাল 
বোর্ডের বাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত করে। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
পাদে প্রায় সমস্ত বাড়িগুলি রাস্তা ছারা মোটামুটি ভাবে পরম্পর সংযুক্ত 
হইয়া যায় এবং বারমাসই লোকে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করার 
স্থযোগ পায়। রাস্ত। করার সময় ছোট ছোট সব খালের 
উপর বাশের সাঁকো নিশ্মিত হইত। তাহাতে জলে নৌক1 চলাচল 
অব্যাহত থাকিত। 


১৫ 


আ্বর্ভস্বান ভন্বিন্বাহলীন্রল্দ ৩ 
ভ্ঞাক্াঁছেন্ক্ আগিহ্বন ম্কাভল 


গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈগ্য, কায়স্থ, কর্মকার, কুস্তকার, গোয়ালা, নরহন্দর, 
মালাকার, নষ্ট, বাজনদার, শুরুদাস ( রজক ), ভুূঁইমালী, নমশুদ্র, খুষ্টান 
ও মুসলমান প্রভৃতি ব্হুসংখ্যক সম্প্রদায়ের লোকের বাস। তন্মধ্যে 
ব্রাঙ্ষণ ও বৈগ্জাতি সংখ্যায় সর্বাধিক। তাহার পর কায়স্থ, 
কর্মকারাদি । নমশূদ্র ও মুসলমানের সংখ্যা বেশী নয়। খৃষ্টানদের 
সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম। 
ব্রাহ্গণদের মধ্যে অধিকাংশই রাট়ী শ্রেণীয়। তন্মধ্যে কর্ণপুর 
ভট্টাচার্য ( তর্কবাগীশ বংশ ) পঞ্চানন ভট্টাচার্য, বঙ্গবাস ও কুন্দগ্রামীগণ 
বংশজ; ডিংসাই, পিপলাই, ধিমলাই, মিশ্র ও পুষিলাল বংশ শ্রোত্রিয়। 
ব্যানাজি, মুখাজি, চাটাজি ও গান্গুলীগণ উপরোক্ত শোত্রিয় ও বংশজদের 
দৌহিত্র. রংশীয়' (এবং অধিকাংশই ভঙ্গ )। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বঙ্গবাস 
ও ডিংসাই বংশ সংখ্যায় সর্বাধিক । বৈদিক ব্রাঙ্গণদ্দের বাড়ির সংখ্যা 
১৫১৬ খানা, পঞ্চানন ভট্টাচার্, পিপলাই. ও মিশ্রদের কয়েকখান। 
বাড়ি, বারেক্দ্র শ্রেণীর মাত্র তিনখানা বাড়ি আছে। 
বৈগ্ভদের মধ্যে ভবদাশ, বিনায়ক সেন ও কারুগুপ্ত বংশ সংখ্যায় বেশি 
এবং তাহাদের বাড়িও অনেক । নিমদাশ, দুহিসেন, ভরঘ্বাজ ও 


১১৬, 


বর্তমান অধিবাসীবুন্দ ও তাহাদের আগমন কাল 


চিন্তামণি দাশ বংশেব, বামমানিকা সেনের ও দাশঠাকুবদেব একাধিক 
বাডি। নবসিংহ দাশ, নয দাশ, শিযাল লেনদেব একখানা করিয়া 
বাডি। ইহা ভিন্ন মুনশী বাড়ি, কবীন্দ্র বাভি প্রভৃতি বাডি রহিয়াছে । 

কায়স্থদেব মধ্যে তপাদাব, কব, দণ্ড, দেব, দাস, নন্দী, দে, নাগ, 
ভদ্র প্রভৃতি বংশ আছে। কর্মকাবদেব মধো বিভিন্ন বংশ আছে। 
দুই এক বংশ মজ্মদাব উপাধিধারী। 

উপবোক্ত নানাজা।তিব পৃবপুরুষগণ একই সমযে গৈল! আসিষ। 

বসতি আবন্থ কবে নাই। বিভিন্ন সমযে ও উপলক্ষে আসিযাছে। 

বর্তমান অধিবাসীদেব পুবপুরুষদেব গ্রামে প্রথম আগমনকাল 
আলোচনা কবিতে গিষা আমাদেব প্রথমেই বলিতে হয় যে আমরা প্রায় 
কোনও বংশেবই এ্রাচীন বশ তালিকা পাই নাই । যাহা পাইযাছি 
তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক । কোনও কোনও বংশেব বিভিন্ন রকমেব 
বশ তালিকাও পাইযাছি। এ সব ভিন্ন ভিন্ন বংশ তালিকা আলোচনা 
কবিষা যেটা নির্ভবযোগ্য মনে হইযাছে তাহার ও বংশ প্রসিদ্ধির 
উপর নিভব কবিতে হইযাছে। কাল নিণ্য কবিতে গডে গুত্যেক 
পুরুষে ২৫ বসব ধবা হুইযাছে। 

ভবদ্ধাশ বংশ-_এ বংশেব অনেক বাডি। বাঘবেন্ত্র দাশ ও ভ্রিলোচন 
দুই ভ্রাতা এই কয় বাডিব আদি পুরুষ । বাঘবেন্রেব সম্ভতানগণ দাশেব 
বাড়ি (৪ হিস্তা ) বামমোহন দাশেব বাভি, দীনবন্ধু দাশেব বাডি ( পুরান 
বাড়ি), রামনাথ দ্াশেব বাড়ি, হবিপ্রসাদ দাশেব বাড়ি, খাজাঞ্চি বাড়ি 
ও দীঘির পাডেব তিন বাড়িতে বাস কবেন। ত্রিলোচন দাশের সম্ভানগণ 
যুগল দাশের বাড়ি, কবিরাজ বাড়ি, বকৃশী বাডি ও শিবনাথ দাশেব 
(শিবাই দাশেব ) বাড়িতে বাস করেন। রাঘবেন্্র ও ভ্রিলোচনের 
পিতা ছিলেন হেরম্ব চন্দ্র ও ভগিনী রুক্সিণী দেবী । এখানে আসার পর 
তাহার ( রুক্মিণী দেবীর ) এখাণকাব সনাতন গুপ্চের সহিত বিবাহ হুয়। 
তাহাদের পুত্র বিজয় গুপ্ত ( মনসামঙ্গল গ্রন্থ প্রণেত| )। এ পর্যস্ত 


২ ৯৭ 


গলার কথ 


ইহ্বদের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই । কিন্তু কে প্রথম এবং কি উপলক্ষে গেলা 
আসিয়াছিলেন সে বিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। 

এক মতে হেরম্বচন্দ্র মুললমান যুগে নায়েব তহশীলদ্ার পদে নিযুক্ত 
হুইর। প্রথমে গৈলা আসেন এবং বতমান বাজার মা'র আদ্গির পাড়ে 
কোনও স্থানে কাছারি বাড়ি নির্সাণ করিয়া! তাহার কাজ আরম্ভ করেন 
এবং পরে স্ত্রী, পুত্র কন্যাদি সহ বর্তমান দীনবন্ধু দাশের বাড়ি ( অর্থাৎ 
পুরান বাড়ি ) প্রথম নির্মান করিয়া স্থায়ীভাবে বাস আরম্ভ করেন। পরে 
ক্রমশ বংশ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান বাড়িতে তীাহাব সন্ভতীনগণ গিয়া 
বসবাস করিতে থাকেন । 

অন্য মতে হেবদ্ষচন্দ্র দাশের পুত্র ত্রিলোচন দাশগুপ্ত সংস্কত শিক্ষার 
জন্য পৈতৃক বাড়ি বিক্রমপুর অঞ্চল ভইতে ব€্মান যুগল দাশের বাড়ি 
আসেন এবং তথায় পণ্ডিত মহাশয়ে€ টোপে থাকিয়াই পাঠ আরম্ত 
করেন। তাহার অসাধারণ মেধায় আকুষ্ট হইয়া উক্ত পণ্ডিত মহাশয় 
তাহার একমাত্র কন্ঠাকে তীহার সহিত বিবাহ দেন। বিবাহেব পর 
সন্ত্ীক দেশে গেলে তাভার জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে এক ঘরে করেন। ফলে 
পুত্র ব্রিলোচন দাশের পরামর্শ মতে পিতা হেরশ্ষচন্দ্র তাহার স্ত্রী, 
দুই পুত্র ত্রিলোচন ও বাঁঘবেন্দ্র, কন্যা কক্সিণী দেবী এবং ডিংসাই 
বংশীয় রামটুরী চক্রবর্তীকে ( পুরোহিত ) নিয়া গেল! চলিয়া 'আসেন 
ও পুত্র ভ্রিলোচনের শ্বশ্ুরালয়ে ( বর্তমান যুগল দাশের বাড়ি ) বাস 
করিতে থাকেন৷ রামটুরী চক্রবর্তীকে সিহিপাশা অঞ্চলে বর্তমান 
রাম কিশোরের মঠের নিকট একটি বাড়ি করিয়া দেন। যুগল দাশের 
বাড়িতে স্থানাভাব হওয়ায় কিছুদিন পরে তাহার বতর্মান কবিরাজ 
বাড়ি উঠিয়া যান। তাহার কিছুকাল পরে উক্ত বাড়ির দক্ষিণ 
পার্খস্থব সনাতন গুপ্তের সহিত কক্সিণী দেবীর বিবাহ হয়। 
ত্রিলোচন দাশ ও তীহার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাঘবেঙ্র 
পুরান বাড়িতে অর্থাৎ বর্তমান দীনবন্ধু দাশের বাড়িতে বাদ 
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করিতে আর্ত করেন। এই মতেই ভবদাশ বংশের অধিকাংশ 
বিশ্বাসী । 

ভবদদাশের সহিত হেরম্বের কি সম্বন্ধ ছিল এবং বংশ ভবদ্দাশ 
কংশ নামে কেন খ্যাত হয তাহাও ঠিক জানা যায় না। এক মতে 
“ভব' ছিলেন হেরঘ্বেব পিতা, অন্ত মতে প্রপিতামহ । এই বিষয়ে কোন 
নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আমর! পাই নাই । ভবদাশ হেরম্ব চন্দ্রের পিতা হইলে 
এ বংশ ভবদাশ বংশ নামে পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষারত 
বেশি মনে হয়। যাহ! হউক বর্তমান ভবদাশ বংশীয়দের যে হেরম্বচন্দ্র 
পূর্বপুরুষ, তিনিই যে প্রথম স্ত্রী পুত্রাদি নিয়া আসিয়া গৈলা বাস 
আরম্ভ কবেন এবং ভবদাশ যে তাহাব পূর্বপুরুষ এ বিষয়ে মতভেদ 
নাই। 

যে বংশ তালিকা গ্রহণ করা হইযাছে তদ্দহ্থসারে বর্তমান ২০২৫ 
ব্মরেব যুবক হইতে ভবদাশ বংশেব উপরোক্ত হেরম্ব দাশ উধ্বভন 
ষোডশ পুরুষের অধিক নহে । 

স্বতরা উপরের হিসাবান্ুসারে তিনি প্রায় ১৬১ ২৫-৪০০ বৎসর 
পূর্বের অর্থাৎ ষোডশ শতাব্ধীর দ্বিতীয়াধবর লোক ছিলেন এবং 
সেই মময় হইতে ভবদাশ বংশ গৈলায় আছে। এ স্থলে স্মরণ 
করা যাইতে পাবে যে হেবন্ব চন্দ্রে পুত্র ব্রিলোচন দাশ “কবীন্ত্ 
উপাধিধাবী ছিলেন এবং কলাপ ব্যাকরণের “কাতস্থব পরিশিষ্ট” 
নামে প্রসিদ্ধ টীকা বচয়িতা । সংস্কত ব্যাকরণের এঁতিহাসিকের! 
উহার রচনাকাল আহ্মমানিক ১৬৩৫ খ্রীষ্টা্ মনে করেন। ( গুরুপদ 
হালদার বচিত “ব্যাকরণ দর্শনের - ইতিহাষ” প্রথম খণ্ড) যদি 
ত্রিলোচন দাশ বুদ্ধ বয়সে এ টীকা লিখিয়া থাকেন তবে উপরোক্ত 
অন্থমিত কালের সঙ্গে ইহার বিশেষ অমিল হয় না। 

এই প্রসঙ্গে আরও এককথা বল দরকার। ভবদাশদের মধ্যে 
প্রসিদ্ধি যে ব্রিলোচনের ভগিনী রুঝ্সিণী দেবীর বিবাহ হয় তাহাদের 
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গৈলা আসার পর সনাতন গুপ্ণের সহিত এবং তাহাদের পুত্র মনসা 
মঙ্গল গ্র্থের রচয়িতা বিজয় গ্প্ত। স্থতরাং মনসামঙ্গল গ্রন্থ রচনাব 
অন্তত ২৫ বত্সর পূর্বে তাহারা গৈলা আমিয়াছিলেন। বিজয়ের এই 
গ্রন্থ রচনাকাল নিয়া মতভেদ আছে। বহু এঁতিহাসিক তাহাকে 
হোসেন শাহ ক্ুলতানের €১৪৯৩--১৫১৯) সমপাময়িক এবং মনসা- 
মঙ্গলের রচনাকাল ১৪৯৪।৯৫ শ্বীষ্রাব্ৰ মনে করেন। কেহ তাহাকে 
পরবস্তী বলিয়! বর্ণনা কবিরাছেন । এ বিষয়ে আমরা মনসামঙ্গল অধ্যায়ে 
আলোচনা করিব। 

যদি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল গ্রন্থের বচনাকাল ১৪৯৪-১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দ 
ধরা যায় তবে হেরম্ব দাশের গেলা আগমনকাল অন্তত ১৪৭০ খ্রীষ্টাৰ 
অর্থাৎ আমাদের অন্থমিত সময় হইতে প্রায় ১০০ বং্সর পূর্বে দীড়ায় 
এবং ব্রিলাচন দাশ কবীন্দ্রেব টীক। বচনাকান ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অনেক 
পূর্বে ধরিতে হয়। 

ডিংসাই শ্রোজিরগণ- ইহারাও বলেন যে তাহাদেব পূর্বপুরুষ 
রামটুরী চক্রবত্তী ভবদাশ বংশের আদি পুরুষেব সহিত প্রথম গৈলা 
আমেন। স্বতরাং এই বংশ ও ভবদাশ বংশ একই সময় গেলা আসেন। 
ইহাদের সিহিপাশ অঞ্চলে মনসা বাড়ি প্রভৃতি অনেকগুলি বাড়ি । 

মিশ্র বংশ-_-এই বংশের পূর্বপুরুষ বাজারাম মিশ্র কাশী 
নিবাসী ক্রাঙ্”দ ছিলেন। তিনি বাংলা দেশে তদানীস্তন 
নবাবের অধীনে সৈন্য বিভাগে কাজ করিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে 
এতদঞ্চলের শাননকর্ত! প্রসিদ্ধ ছবি খ] নবাবের বিরাগভাজন হ্‌”্ন 
এবং তাহার বিরুদ্ধে নবাৰ সৈন্ত প্রেরণ করেন। এই দলের একটি 
বাহিনীর নায়ক ছিলেন রাজারাম মিশ্র ।। প্রধানত তাহারই কৌশলে 
ছবি খা! পরাজিত ও ধৃত হন। পুরস্কার স্বরূপ নবাব তাহাকে !গল৷ 
গ্রামে ও পার্শবন্তী মৌজায় বহু জমি দেন এবং তদরধি তিনি এখানে 
€বর্তমান প্রসন্ন মিত্রের বাঁড়িতে) বসবাস করিত থাকেন । সেখান হইতে 


৮ 
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তাহার সন্তানগণ ক্রমশ অন্য বাডি যান। ইহাদের গোড়ার দিকে 
৬ খানা বাড়ি ছিল কিন্ত বর্তমানে মাত্র ৩ খানা বাড়ি। 

বিনায়ক জেন বংশ-_-এই বংশের আদি পুরুষ ভবানন্দ সেন 
বিক্রমপুর পোডাগাছ! হইতে প্রথম গৈলা আসিয়া মধুর আদ্ির পারে 
বাম আবস্ত কবেন। পবে বর্তমান কালুপাডা সেনের দক্ষিণ বা পুরান 
বাড়িতে বমতি স্থাপন করেন। কালক্রমে লোক সংখ্যা বুদ্ধি পাইলে 
উত্তরের বাড়িতে (নয়। বাড়ি-_কুমুদ মেনদের বাড়ি ) কেহ কেহ যান। 
আরও পবে পুরান বাড়ি হইতে রামভদ্র সেন ও নয়া বাড়ি হইতে 
একজন পূর্ব সেন পাডা গিয়া বাস শুরু করেন। তাহারাই পূর্ব সেন 
পাডার সেনদেব আদি-পুরুষ। ভবানন্দ সেন বর্তমান যুবকদের উধ্ব'তন 
দ্বাদশ পুরুষ । 

বঙ্গবাস বংশ- ইহাদেব পুবপুরষ ছিলেন যজ্েশ্বর বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। তাহাব গৈলাষফ আগমন বিষয়ে দুইটি প্রসিদ্ধি আছে। 
যথা 

(১) তিনি বিক্রমপুব ফুলিরা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং 
কু্টরোগাক্রান্ত হ'ন। গৈলার প্রসিদ্ধ মনস! বাড়ির নাম শুনিয়া এখানে 
আপিয়। আরোগ্যার্থ এ মন্দিরে হত্য। দেন। পরে একেবারে সুস্থ 
হইয়া গৈল! গ্রামেই স্থায়ীভাবে বসতি আরম্ভ করেন এবং যাজনিক 
ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হ'ন। 

(২) বিনায়ক সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ সেন যখন 
বিক্রমপুর হইতে আসিয়া গৈলায় বসতি স্থাপন করেন তখন যজেশ্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার পুরোহিত ভাবে আসিয়াছিলেন । 

বিনায়ক মেন বংশ বঙ্গবাসগণের যজমান। যজ্ঞেশ্বর বর্তমান 
বংশীয়গণের হইতে একাদশ পুরুষ ডধ্বে । 

মোটামুটি ভাবে বল! যায় হজেশ্বর ও সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রায় 
একই লময়ে গৈলা আসিয়াছিলেন । বঙ্গবাস বংশের বু ৰাড়ি। প্রসন্ন 
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চাটাজি, রমণী গাঙ্গুলী, মধু মুখাজি, নিশি গাঙ্গুলী প্রভৃতি ইহাদের 
দৌহিত্রবংশ। 

কারু গুগ্তবংশ--ইহাদের উধ্বতন ছাদশ পুরুষ মহাদেব গুপ্ত কর্ণপুর 
যশোহর ( অধুনা! খুলনা ) জিলার সেনহাটি গ্রাম হইতে প্রথম গেলা 
আসেন প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে। তাহার দ্বই ছেলে। প্রথম ছেলে 
চন্দ্রশেখর কণ্ঠাভরণের সম্তানগণ ফুল্পপ্রী গ্রপ্তের বাড়ি, গোলার পা 
গুপ্ঠের বাড়ি, চৌধুরী বাড়িতে বসবাস কৰেন। অপর পুত্র গোপী- 
রমণ। তাহার এক পুত্র জগদানন্দ হরিগুপ্ের বাড়ি ও অপর পুত্র 
রামগোবিন্দ শঙ্কর গুপ্তের বাডিতে বসবাস আরম্ভ করেন । মহাদেবের 
অধস্তন চতুর্থ পুরুষ বঘুরাম গুপ্ত প্রায় শতবর্ষ পরে পূর্বসেন পাড়া বিবাহ 
করেন এবং যৌতৃক স্বরূপ বর্তমান চৌধূরী বাডি পান এবং সেখানেই 
বাস করিতে থাকেন। শঙ্কর গুপ্সের বাডির লোক সংখা বৃদ্ধি হইলে 
রামনাথ ও তাহাব ভ্রাতা বামদাস বত্মান রামনাথের পৌত্র আলোক 
গুপ্জের নামে প্রসিদ্ধ বাড়ি ( বড নয়া বাড়ি ) গিক্সা বাস আরুস্ত করেন । 
রামচন্দ্র পরে শঙ্কর গুপ্রের বাড়ি হইতে ছোট নয়া বাড়ি গিয়া! বাম 
করিতে থাকেন। 

বৈদিক ত্রাক্গণগণ-_ উহাদের বিভিন্ন বাডির পৃ্পুরুষগণ একই 
সময়ে গলা আসেন নাই। সকলেই কোটালিপাডা হইতে এখানে 
আসেন এবং সেখানকার “ঠাকুব চক্রবর্তী” মহাশয়ের বংশ। ডক্টর 
চন্দ্রকাস্ত চক্রবর্তীর পৃধপুরুষ নারায়ন বি্যাবাগীশ এবং ফুল্লশ্ীর বৈদছ্বিক- 
গণের পূর্বপুরুষ জনার্দন প্রায় একই সময় এখানে বনতি আরম্ভ করেন, 
নারায়ণ পূর্ব পাড়ায় ও জনার্দন ফুল্পশ্রীতে | নারায়ন ছিলেন বতর্মান 
যুবকদের উধ্ব তন দ্বাদশ পুরুষ | 

মজুমদার বাড়ি এই বংশের পূর্বপুরুষ বূপনারায়ণ সেন পোড়া- 
গাছা অঞ্চল হইতে ফুল্পপ্রী আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। তিনি এখন 
হুইভে ছাদশ পুরুষ উধ্র্বে। সুতন্াং সপ্তদশ শতাবের ছ্বিতীক্সার্ধে ইছাদের 
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আগমনকাল বলা যায়। ইহারা পরে মজ্বমদার উপাধি গ্রহণ 
করেন । 

সোমন্দার বংশ-_ইহাদেব আদিপুরুষ হরিদীস পিপলাই বিক্রমপুর 
(অধুনা ফরিদপুর) জিলাব অন্তর্গত আমগ্রম হইতে এখানে আসিষা ফুক্পত্রী 
অঞ্চলে বাস আরম্ভ কবেন। ইহারা পবে সোমদ্দার পদবী গ্রহণ 
কবেন। হৃবিদাস বর্তমান যুবক দেব হইতে ১১1১২ পুরুষ উধেরবে। 

তপীপার বংশ-ইহাদেব আদি গোবিন্দদেব মাঁধবপাশ! অঞ্চল 
হইতে এখানে আসেন ও ফুল্গশ্রীতে বসতি স্থাপন কবেন। ইহাদের 
মধ্যে প্রসিদ্ধি যে “বাজাব মায়ের আদ্ি” ধনন কালে ইনি চন্ত্রদ্বীপের 
রাজার কর্ধচারীম্বরূপে এখানে প্রথম আসেন । ইনি বরমান যুবক- 
গণেব ১১।১২ পুকষ উব্র্বে। লোক সংখা। বৃদ্ধি পাইলে এখন থেকে পাঁচ 
পুরুষ পৃবে এ বাড়ি হইতে একজন উত্তর সিহিপাশা বাডি কবেন। 
শ্রীনাথ সবকার প্রভৃতি তাহাব বশ ও অপব একজন (গোলক কি 
যশোবন্ত ) একই সমযে দক্ষিণ ফন্শ্রাতে বাস আরম্ত কবেন। 

কর্মকারগণ- ইহাবা সকলে একবংশেব নহে বা একই সময়ে 
এখানে আসেন নাই। প্রপিদ্ধি যে মুপলমান যুগে অস্ত্রশস্ত্র গোলা- 
বারুদ তৈরির প্রযোজনে ইহাদেৰ অনেক বাড়ির পূর্বপুরুষগণকেই 
গলায় মানিয়া স্থাপিত কবা হয়। 

পঞ্চানন ভট্টাচার্য বংশ--এই বংশেব প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত ব্লামচন্জু 
হ্যায় পঞ্চানন ভর্টাচাঘ নদদীঘা! জিলাব কাচডাপাডা হইতে গৈল। আসেন। 
ইনি ছিলেন গ্যকর মুখোপাধ্যাণেব বংশধর । লঙ্ধ প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন 
বলিয়া সকলে তাহাকে ভট্টাচার্য, মহাশর বলিয়। সপ্েধন করিত 
ও ভ্রমে সংক্ষেপে তিনি পঞ্চানন ভট্টাচাধ বলিয়া পবিচিত হ'ন। 
বর্তমান ভবেন্ত্র ভট্টাচার্যের বাড়ি ছিল তাহার আদি বাভি। 
তাহার একপুত্র ইরিরাম আচার বেজের পাড় (বতমান শীতল 
ভট্টাচার্ধের বাড়ি ) গিয়া বাস আরম্ভ করেন। পরে গদাধর স্কাক়বাগীশ 


কত 


গৈলার কথা 


ভ্রাতাগণ সহ বর্তমান আনন্দ ভট্টাচার্ধের বাড়ি বসবাস আরন্ত করেন 
এবং তাহাদেব একজন রাধান।থ ভ্রাচাধ নামে পরিচিত বাড়ি স্থাপন 
করেন। পবে গদাধবের পুত্র বানেশ্বব ন্াষপঞ্ধানন নূতন আর এক বাড়ি 
(বতর্মান রুঝ্কুমার ভট্টাচার্যের বাড়ি) গিযা বাম আবস্ত করেন। 
পঞ্চানন ভন্টাচায এখন হইতে একাদশ পুরুষ উধেব 4। 

পিপলাই বংশ-_আমুমানিক সপ্তদশ শতাবেব চতুখ পাদে রাঘবেন্র 
পিপলাই বা তৎপিতা৷ চন্দ্রশেখব বিক্রমপুব ( অধুন! ফরিদপুর ) অন্তর্গত 
আমগ্রাম গ্রাম হইতে আমিযা বতমান পিপলাইদেব পুবান বাড়ির মধ্য- 
খণ্ডে বসতি আবন্ভত কবেন। ( সোমদ্দাবদেব পৃবপুরুষ হবিদাস পিপ- 
লাইও প্রায় একই সমধে আমগ্রাম হইতে এখানে আমিষা বাস 
আবন্ত কবেন। ) তাহার প্রা শত বসব পব এই বংশেব রামমোহন 
বর্তমান চৌধুবা বাডিব দক্ষিণে এক বাড়ি কবেন। তাহার বংশ 
লোপ হইলে যোগেন্দ্র পিপনাহই ১৩০৪ সালে দেই বাড়িতে বাস 
আরম্ভ কবেন। এ সালেই হুর্গাচরন তাহাদের পুবান বাডিব সংলগ্ন 
পুবেব বাড়ি ক্রষ করিযা পেখানে নৃতন বাড়ি করেন। চন্দ্রশেখর 
ছিলেন বর্তমান বংশীযদেব উর্ধ্বতন একাদশ পুরুষ | 

তর্কবাগীশ বংশ-__ইহাবা ভবদাশ বশেব গুরু এবং প্রথম বাস 
কবিতেন ঠগলাব বাজাবের কিছু দক্ষিণপূর্বেব এক বাডিতে। পরে 
অষ্টাদশ শতাব্দীব মাঝামাঝি পুবাতন বাড়ি ত্যাগ কবিয়া রামজষ 
তর্কবাগীশ বর্তমান বাড়িতে আসেন । 


বারেজ্্র শ্রেণীর ত্রাহ্গণগণ $__ 


অগ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়পাদে রমনাথ দান বারেন্্র ব্রাহ্মণগণের 
পৃবপুরুষকে নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত শাঙ্গগ্রাম আদি বিগ্রহ নিত্য 
পূজার জন্য উত্তরবঙ্গ হইতে গৈলা আনন করেন। 

লিষলাই বংশ _ইহারা গৈলার দক্ষিণে টেমার গ্রামে বান করি- 


৪ 


বতমান অধিবাসীবুন্দ ও তাহাদের আগমন কাল 


তেন। তর্কবাগীশের বাড়ির ব্রাহ্ষণগণ ইহাদের গুরু'ছিলেন। প্রসিদধি 
এই যে প্রতিদিন গুরুব চরণ বন্দনার স্বিধার জন্যে এই বংশেব একজন 
গুক বাড়ির সংলগ্ন পূব” দিকেব বাড়িতে বাম আরম্ভ করেন। বত মান 
গৈলাব সিমলাইগণ তীহাবই বংশধব। 

সত্যসেনের বাড়ি_ এই বংশেব প্রতিষ্ঠাতা বামকান্ত মেন প্রায় 
দুইশত বংসব পূর্বে বামনাথ দাসের বাড়িতে বিবাহ করিষা এখানে 
আসিয়া ফুল্লশ্রীতে বাস আবন্ত করেন । তিনি এখন হইতে ৮ পুরুষ উর্ধে । 

মাণিক সেনের বাড়ি__ইহাদেব পূর্বপুরুষ কৃষ্ঠন্দ্র সেন যশোহর 
জেলাব উচলি গ্রাম হইতে এখানে প্রথম আসেন। তিনি বতমান 
যুবকগণ হইতে ৭1৮ পুকষ উর্ধে । 

শুকদাস বংশ- শুকদাস চাদসী হইতে এখানে আসিয়া উত্তব 
ফুললশ্রী অঞ্চলে বাস আবস্ত কবেন। তিনি এখন হইতে ৭1৮ পুরুষ 
উর্ধবে। ইহাদেব কয়েকখানা বাডি। ইহাবা কায়স্থ বংশ সভূত। 

দুহ্িসেন বংশ--এই বংশেব প্রতিষ্ঠাতা বমাপতি সেন। তিনি 
ছিলেন বর্তমান যুবকদের উর্ধ্বতন সপ্তম কি অষ্টম পুকষ। 

মুনলী বাড়ি-_ইহাদেব সপ্তম পু্ষ উর্ধ্বে রামচন্দ্র দাশ বিনায়ক 
সেনবংশ ও মজুমদাবদেব পূর্বপুরুষের মত বিক্রমপুব পোভাগাছা অঞ্চল 
হইতে বতম্নান মুনশী বাডি আসিয়া বাম আরম্ভ কবেন। অষ্টাদশ 
শতাবের শেষ ভাগে তিনি এখানে আসেন। 

ভুটি বাঁড়ি-উনবিংশ শতাবেব প্রথম ভাগে অথবা অষ্টাদশ শতা- 
বের শেষে রামছুর্লভ সেন ও তীহার ভাই হরমোহন সিহিপাশা অঞ্চলে 
বাস করিতেন। গৈলায় এ দুই ভাই অথবা তাহাদের পুৰ পুরুষ, প্রথমে 
কে বাসস্থাপন করেন তাহা জানা যায় না। 

রামকমল দ্বাসের বাড়ি-প্রায় ১৫০ বংসর পূর্বে এই বাড়ির 
পূর্বপুরুষ রামময় দাস ইহাদের বর্তম্বান বাড়ি খরিদ করিয়া বাস আরম্ত 
করেন। তিনি চাদসী গ্রাম হইতে এখানে আসেন ইহারা কায়স্থ। 


৮ 


গৈলার কথা 


সরকার বাড়ি (কুল্পপ্রী)-_ইহাদের উর্ধতন পঞ্চম কি ষষ্ঠ 
পুরুষ শত্ভুনাথ দাস সরকার চাদসী গ্রাম হইতে প্রথমে এখানে আসিয়া 
বাস আরম্ভ করেন। ইহারা জাতিতে কায়স্থ । 

রামহরিধাসের বাড়ি ( কুল্প্তী )-_বর্তমান যুবকগণের উত্বতন 
পঞ্চম কি ষষ্ঠ পুরুষ রামহরিদাস ফরিদপুর জিলার গোপালপুর অঞ্চল 
হইতে এখানে প্রথম মাসেন। ইহারা জাতিতে কায়স্থ। 


আমরা যে যে বংশের পূর্বপুরুষগণের আগমনের বিবরণ সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছি তাহাদের বিষয়ে উপরে লিখিলাম। যাহার 
বিষয়ে জানিতে পারি নাই তাহারা যে আমাদের উল্লিখিত বংশের 
পূর্বেই গৈলা আপিয়াছিলেন তাহা মনে করার কোনও যুক্তি 
সংগত কারণ নাই। উপরের বিবরণ হইতে দেখা যায় বর্তমান 
অধিবাসীদের মধ্যে ভবদাশ বংশ এবং তাহাদের পুরোহিত ডিংসাই 
শ্রোত্রিয়গণ সর্বপ্রথমে, পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দের শেষাঞ্ধে গৈলায় 
আসেন। মনেক বংশই সপ্তদশ শতাবে, কয়েক বংশ অষ্টাণশ শতাবে 
এবং ছুই এক বংশ উনবিংশ শতাবের পপ্রথমপাদে গলায় বসতি স্থাপন 
করেন। 


-্ঙ 


গ্াচীন্স শ্বতনভ্ভি 


পু অধ্যাযে আমরা দেখিযাছি যে বতমান অধিবামিগণের পূর্ব 
পুকুষগণ ৪০০।৫০০ বত্সবের মধ্যে এখানে আসিষা বাস আরম্ভ করেন। 
এখন প্রশ্ন হইল ইহাদেব পূর্বে গ্রামে কি কোনও বশতি ছিল, থাকিলে 
তাহারা কেন চশিযা গেল অথবা বিলাঞ্চল বলিষা জাযগা! কি একেবারে 
পতিত ও অনধ্যুষিত ছিল। 
মনসামক্ষল গ্রন্থে নিজেব গ্রাম কুল্লঞ্রীর পরিচঘ দিতে গিয়া কবি 
বিজযগুপ্ত লিখিযাছেন-__ 
“চারি বেদধাবী তথা ব্রাহ্মণ সকল 
বৈদ্য জাতি বসে নিজ শাস্্রেতে কুশল 
কাযস্থ জাতি বসে তথ! লিখনের স্তর 
অন্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রে স্থচতুর ॥৮ 
কবিজনন্থলভ কিছু কল্পনা! ও অতিরঞ্চন বাদ দিলেও মনে করা যাইতে 
পারে গ্রামে তখন ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদি বাস করিত। আর ইহাও 
বিবেচ্য যে যদি তখন লোকের মধ্যে বাংল! লেখা পড়! বা সংস্কৃত চর্চা 
না থাকিত তবে বিজয়ের মত কবিব জন্ম সম্ভব হইত কিনা অথবা তাহার 
মাতুল ব্রিলোচন দাশেব বিক্রমপুর হইতে সংস্কৃত পডিতে গেলা আসার 
কোনও প্রয়োজন ছিল কি না। ভ্রিলোচনের ভগিনী কুষ্মিণী দেবীর 
গৈলার সনাতন গুপ্তের সহিত বিবাহের প্রসিদ্ধিও এখানে পূর্ব 


চি 


গৈলার কথা 


হইতেই বসতি স্থচিত করে । হেরশ্বচন্দ্রের নবাব সরকারে চাকরি উপলক্ষে 
এখানে আসিয়া রাজার মায়ের আদ্ধি অঞ্চলে থাকা ও পরে নিজে বাড়ি 
করার প্রসিদ্ধিও উপরোক্ত মত সমর্থন করে। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে গ্রামে বহু পুরাতন দীঘি বা আদ্ধি আছে। 
গ্রামের এক প্রাপ্তে ৰাজাব মায়ের আদ্ধি, একক দ্রিকে বিজয় সেনের দীঘি, 
অপর দিকে গোকুল 'সেনের দীঘি ও মধ্যভাগে ইন্দ্র সেনের দীঘি, যম- 
দ্বারের পাড়ের ছুটি দীঘি, দন্ধ খাঁর পাড়ের দীঘি, দক্ষিণাংশে তর্কবাগীশের 
বাড়ির সংপগ্র পুরাতন দীঘি প্রভৃতি আছে। এই সেনত্রয় কাহারা 
ছিলেন তাহা জানা যায় না তবে ত্বাহারা যে বতর্মান অধিবাসীদের 
পূর্বপুরুষ ছিলেন না ইহা নিশ্চিত। উপরোক্ত পুরাতন দীঘি সকল 
কাহার! কাটাইয়াছিলেন কিছু জানা যায় না । তবে এটা লক্ষণীয় যে 
বর্তমান অধিবাসিগণের পূর্বপুরুষেবা খনন করাইয়াছিলেন এমন কোনও 
দাবী ব! জনশ্র্তিও নাই । অন্যান্য পুরাতন দীঘির মধ্যে গ্রামের দক্ষিণীংশে 
স্থিত দুছুহারের আন্ধির অধিকাংশই চাষী জমিতে পরিণত হইয়াছে । 
খুবই অনুমান হয় এই দীঘিও বর্তমান অধিবাপীদের এখানে বসতি- 
স্থাপনের পূর্বে খনিত হইয়াছিল । 

এ প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লক্ষমমণসেনের 
পুত বিশ্বরূপ সেনের সময়ে ( ১২০৬--১২২০ খ্রীষ্টা্ব ) গৈল! হইতে 
মাত্র ২ মাইল পূর্বে রামসিদ্ধি গ্রামে রামসিদ্ধি পাতক” নামে 
তাহার প্রদত্ত একখানি ফলক পাওয়া গিয়াছে ও কোটালিপাড়ায় 
ঘ্বাঘর পাতক” নামে আর একখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে । 
গৈলা হইতে ১২1১৩ মাইল দক্ষিণ পূর্বে একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম 
শিকারপুর গ্রামে ১০১৫ গ্রীষ্টাের লিখিত তালপাতার পুঁথিতে 
সেখানকার বিখাত “তার।দেবীর" মৃত্তি অস্কিত পাওয়া গিয়াছে । গলার 
৬।৭ মাইল পূর্ব দক্ষিণে লক্ষ্মণকাঠি গ্রামে পাল রাজবংশের প্রথম 
দিকের অতিহ্ন্দর কারুকার্য শোভিত কৃষ্ণ প্রস্তরের মহাবিষণ মৃত্তি ও 


১৬ 


প্রাচীন বসতি 


গৈল! হইতে ১২১৪ মাইল পশ্চিমে কোটাশিপাড়ায় ষষ্ঠ শতাব্দীর 
রাজা গোপালচন্দ্রের কয়েকখানি অন্তশাসন পাওয়া গিয়াছে । বাজা চন্দ্র 
বর্মন চতুর্থ শতাবীতে কোটালিপাড়া জয় করিয়া চন্দ্রবর্মন কোট নামে 
দুর্গ নির্মান করিয়াছিলেন এবং পবে গুপ্ সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত কর্তৃক নৌযুদ্ধে 
পরাজিত হইয়াছিলেন। সমুদ্ধগ্ুপ্ত সেখানে তোরণ নির্মান করিয়া- 
ছিলেন। কোটাপিপাডা এক সময়ে সমুদ্রগ্রামী জাহাজের কেন্দ্রস্থল 
ছিল। কিন্তু উপরোক্ত অন্শাসনাদিতে আমাদের আলোচ্য ৪॥০ 
বগমাইল পরিমিত গৈলা নামে প্রসিদ্ধ ভূখণ্ডের কোনও উল্লেখ নাই। 

গ্রামের প্রান্তদেশে বিজ সেনেব দীঘি ও গোকুপ সেনের দীঘি 
ও পার্বতী মৌজায় আরও ৬ জন সেনদের ( অশোক, যব, তরুণ, 
অরুণ, শ্রীদাস ও বরুণ ) নামে বৃহৎ দীঘি ও অশোক মেন, যব সেন ও 
তরুণ সেন নামে মৌজা আছে। এই পেন মহাশয়েব। কত কাল পূৃবে 
এই অঞ্চলে বাস করিতেন বা কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিছুই 
জানা যায় না। তাহাদের বসতি বাডিব কোনও চিহ্ুও নাই। 

সমস্ত বিবেচনা করিয়া মনে হয় “গৈলা, নামে পরিচিত জনপদে 
ও তাহার পাশ্ববর্তী গ্রাম সমূহে পুরে (সম্ভবত হিন্দুরাজত্ব কালে ) 
লোকের বসতি ছিল। কিন্তু তখন লোক সংখা৷ ছিল বিরল এবং 
গ্রামের অধিকাংশ ভূমিখণ্ড পতিত বিলাঞ্চল বা নিম্ন জমি ছিল। তাহাদের 
কোনও বংশধরও গ্রামে বসতি করেন না। বর্তমান অধিবাসীদের 
পূর্ধপুরুষেরা সম্ভবত সেই সব পতিত ভূখণ্ডেই বলতি নির্মান করিয়া- 
ছিলেন। 

ত্রয়োদশ শতাব্ীতে মেন বংশের পতনের পর এবং নৃতন মুসলমান 
স্বলতানগণের রাজ্য স্থপ্রতিষ্িত হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত অনেককান্গ দেশে 
শাস্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না। অসম্ভব নয় সেই অরাজকতার যুগে গৈলার 
অধিবাসী ধাহারা ছিলেন তাহারা! গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্বাত্র চলিয়া 
গিয়াছিলেন। সম্ভবত পরে খন পাঠান: বংশের হোসেন শাহ (১৪৯৩-- 


১৪) 


গৈলার কথ৷ 
১৫১৯) সমগ্র রাজ্যে শান্তি ও শঙ্খলা আনয়ন করেন তখন 
গ্রামে পুনরায় বসতি আবন্ত হয় ও সেই জন্যই বিজয় গুপ্ের 
মনসামঙ্গল গ্রন্থে তাহার প্রশস্তি দেখা যায় । 

পরে চন্ত্রদ্ীপ রাজংশেধ প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাডে এবং দিলীর 
মোগল বাদসাহেব রাজত্ব বাংলা দেশে স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় । সপ্তদশ শতাবে 
এতাঞ্চলের শাসনর্কতা ছবি খাব শাসনকালে অনেক রাস্তা ঘাট প্রভৃতি 
তৈরী হয় ও দীঘি পুষ্কবিণী কাট] হয় তাহাতে লোকের মনে নিরাপত্তা 
বোধ জাগে। ফলে বশ লোক পার্শবর্তী জিল৷ হইতে এখানে আসিয়! 
বসতি স্থাপন করেন । 

গ্রামের প্রাস্তভাগে কিছু নমশূব্র ও মুসলমান আছে । এতিহাসিকদের 
মতে এই অঞ্চলেব নমশূদ্রগণেব অধিকাংশই দেশের পূর্বের আদিম 
অধিবাসীদের বংশধর (যদিও উত্তর পশ্চিম হইতে আগত আর্ধগণের 
সহিত প্রচুর বক্ত সংমিশ্রণ হইয়াছে ) এবং স্থানীয় কৃষিজীবী মুসলমান- 
গণ তাহাদের হইতে ধর্মাস্তরিত। গ্রামের প্রান্তভাগে স্থিত এই সব 
নমশুদ্র ও মুসলমানগণেরা কি স্মরণাতীত কাল হইতেই এখানে আছে না 
বিগত ৪০০।৫০০ বখসরেব মধ্যে আসিয়া বসাতি আরম্ভ করিয়াছে তাহা 


জানা যায় না। 


পাদটীকা 


্রতিাসিক তথ্য সমুহ ডক্টর রসেশচজ্জ মনগুমঙগার সম্পাদিত ( ঢাক1 বিশ্ববিদ্যালঃ 
হইতে প্রকাশিত ) বাংল! দেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, হইতে সংগৃহীত 


্বসস্ড হাড্ডি 


পা হইয়াছে গৈল গ্রাম বিলাঞ্চলে অবস্থিত এবং ছোট বড 
অসংখ্য ছোট-খাল পবিপূর্ণ ছিল। জায়গা নিচু বলিষা বাডি তৈয়ারী 
করিতে হইলেই মাটির প্রযৌজনে পুকুব ব। দীঘি কাটাইযা জমি উচু 
করিতে হইত। প্রত্যেক বাড়িতে দবজজাব খণ্ডে অন্তত একটি ও 
ভিতবের খণ্ডে একটি পুকৃৰ থাকি ত। 

সাধারণত বহু বাড়িতেই দরজার খণ্ডেব পুকুরেব জল স্নান ও পানেব 
জন্য বাবহৃত হইত। প্রতিমা বিসর্জনও অনেক বাডিতে এই পুকুরেই 
হইত। কেবল মাত্র পানীয় জলেব জন্য কোনও পুকুব সংরক্ষিত 
(16561৮50 ) ছিল না। কেহ কেহ নিজের বাভির পুকুরের বা 
নিকটবর্তী খালের জল কযল! বালিব ফিলটারে বিশুদ্ধ করিয়া পান 
করিত। পরে বিভিন্ন পাড়ায় কয়েকটি নলকৃপ ( ৪০০০] ) ৰসান 
হইয়াছিল। তাহাতে বিশ্তদ্ধ পানীষ জলের অভাব কতকট। কমিয়া 
গিযাছিল। 

পূর্বে ৰল৷ হইয়াছে যে প্রত্যেক পুকুরেই মাছ থাকিত। খাল হইতে 
মাছ আসার জন্ত পৃরুরে যান থাকিত। ধাহার৷ পুকুরে যান রাখিতেন 
না তাহারা পোন। (রুই কাতলা: প্রভৃতি বড মাছের খুব ছোট বাচ্চা ) 
মাছ কিনিয়া পুকুরে ফেলিতেন। 

কোনে! কোনে৷ জলাশয়ের পাড়ে পাকা ষাট আছে। এ ঘ্বাটে 


৩১ 


গৈলার কথ 


হিন্দুর! সন্ধ্যা বন্দনাদি কবিতেন ও “সভা খোলায়” কোনে৷ কোনো 
সময় উপস্থিত মুসলমানগণ নমাজ পড়িতেন। 'অনেক জলাশয়ের পাড়ে 
পরবর্তীকালে মন্দিরাদি নিমিত হইয়াছিল। এ সব মন্দিবে শিব, 
নারায়ণ প্রভৃতি দেবতা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও নিত্যপূজ। হইত। 

বাডিগুলি আয়তনে বেশ বড ছিল। সাধাবণত ভিতবেব খণ্ডে 
চারি ভিটিতে চারখানি মুখোমুখি ঘর (ইহাকে চতুঃশালা বপিত ) ও 
বান্নাঘব থাকিত। বনুপুরুষ ধবিষা একই বাড়িতে বাস করার জন্য 
শেষে এই চতুঃশালা রক্ষিত হইত না। পবিবাবেব নৃতন লোকেব জন্য 
ভিতরের বাড়িতে পাশাপাশি ঘবেব পব ঘব নির্মাণ করিতে হইত। 
তাহাতে যদ্দিও প্রয়োজন নিম্পন্ন হইত কিন্ত পূবেকাব শোভা থাকিত না। 
বাহির খণ্ডে একখান! চগ্তীমণ্ডপ থাকিত। সম্পন্ন গৃহস্থেব বাড়িতে 
এঁ ঘবের সম্মুখে একখানি আটচালা ঘবও থাকিত। অপেক্ষাকত বৃহৎ 
বহ্ছিবাটি সম্পন্ন লোকেব বাড়িতে দবজায় বাহিবেব খণ্ডে ও চারি ভিটিতে 


৪ খান! ঘব থাকিত। 
এই চণ্ডীমগ্পে বা আটচালা ঘবে অনেক সময গ্রামা পাঠশালা 


বসিত। 

বাহিবের ও ভিতরের খণ্ডের মাঝামাঝি ঠাকুব ঘব' থাকিত। এই 
ঘরে শালগ্রাম, লক্ষ্মী, গোবিন্দ, শিব প্রভৃতিব বিগ্রহ থাকিত ও তাহাদের 
দৈনিক পূজ। হইত। 

প্রাচীন কালে ইষ্টক নিমিত পাকা দালানের বিশেষ গ্রচলন ছিল ন!। 
অতি অল্প বাড়িতেই ইহা! ছিল। ছন বা খভ দিয়া ঘবেব ছাউনী হইত, 
বেড থাকিত হোগলা পাতার। ছন বা খড ঘন করিয়া ছাতরূপে 
ব্যবহার হইত। এই সব ঘর বেশ শীতল ছিল কিন্ত ২।৩ বৎসর অন্তরই 
মেরামত দরকার হইত । আগুনের ভয় ও ছিল । কোনও কোনও বাঁডিতে 
ঘরে গোলপাতার ছাউনী ছিল। পরে যখন টিন পাওয়া গেল তখন 
অগ্রিভয্প নিবারণের জন্য ও বাধিক মেরামত খরচ এড়াইবার জন্য লোকে 
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টিনের ঘর নির্মাণ আরম্ভ করিল। এই ঘরেও হোগলার বেড়া থাকিত, 
পরে কেহ কেহ মূলীবাশের বেড়া দিত। 

টিনের ঘর গরম হইত সেইজন্য চালের নিচে পাটাতন বা অন্য 
কোনও প্রকারের আচ্ছাদন ব্যবহার করা হইত। অপেক্ষাকৃত 
অসচ্ছল অবস্থার লোকেরা হোগল। ব৷ চাটাইয়ের আচ্ছাদন দিত; কেহ 
কেহ বাশের বা স্ুুপারিগাছের ভারা ব্যবহার করিত। সম্পন্ন 
লোকেরা কাঠের পাটাতন দ্বিত। তাহাতে ঘরখানি দোতাল! ঘরের 
মত হইত। অনেক সময় এ কাঠের পাটাতনের উপর লোকেরা 
শয়ন করিত। সব ঘরেরই ভিত্তি হইত মাটির কিন্ত মাটির দেওয়ালের 
প্রচলন ছিল না। 

বর্তমান বাংলা শতাবের প্রারন্ত হইতেই ইষ্টক নিষ্ষিত পাকা দালান 
তৈয়ারী আরস্ত হয় এবং ক্রমে ক্রমে বহু বাড়িতেই এ রূপ দালান নির্মিত 
হয়। শেষের দিকে অধিকাংশ বাড়িতেই ইষ্টক নিম্নিত দালান নিমিত 
হইয়াছিল । 

প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই দেশি ফুলগাছ ও ফলবান বৃক্ষ ছিল। 
ফুলগাছের মধ্যে স্থলপম্ম, জবা ( বিভিন্ন প্রকারের )১ শেফালিক1, টগর, 
করবী, হাজরা ( দোপাটি ), অতসী, বক, সন্ধ্যামালতী, চাপা, কাঞ্চন, 
অপরাজিতা প্রভৃতি অনেক বাড়িতে ছিল। হামনাহেন। ও মধুমালতী 
কোনও কোনও বাড়িতে দেখা যাইত। ফলবান বৃক্ষের মধ্যে আম, 
কাঠাল, বেল, গাব, নারিকেল, স্থপারি, লেবু, কলা, জন্থুরা৷ ( বাতাবি ১, 
পেয়ারা ও চালতা প্রায় সব বাড়িতেই ছিল। জামরুল, তেঁতুল, জাম, 
বরই (ফুল), জামির, আমড়া, জলপাই, লিচু, হরিতকী, আমলকী, 
করমচা, নইল ( রোয়াঁইল ), খেজুর ও তাল মাঝে মাঝে ছিল। ছুই- 
এক বাড়িতে কামরাঙ্কা ও কমলা গাছও দেখা যাইত। অন্তত এক 
বাড়িতে তেজপাতা ও তমাল গাছ ছিল। বাড়ির সীমানা নির্দেশের 
জন্ভ কাফুলা (ছিওল) প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে থাকিত। বিভিন্ন 


তু ৩৩ 


গৈলার কথ 


ধরণের লতা৷ যথ! বেত, কই, গুলঞ্চ ( গুরুচি ) প্রভৃতির অভাব ছিল না। 
বিভিন্ন রকমের গাছ ও লতা থাকার জন্য বাড়িগুলি বেশ সুশীতল এবং 
চক্ষু দগ্ধ থাকিত। হ্থন্বাতু মুখরোচক ফলেরও অভাব হইত না। 

গ্রামে কিছু কিছু প্রাচীন দালানের ভগ্নাবশেষ আছে। পূর্ব পাড়ার 
মঠ বাড়িতে একটি জরাজীর্ণ অশ্বখবৃক্ষ মণ্ডিত খিলান দালান আছে। 
এই বাড়িতে প্রসিদ্ধি ষে বহুকাল পূর্বে ইহাদের এক পূর্বপুরুষ এই 
মন্দির তৈয়ার করাইয়াছিলেন। ইহার আরুতি অনেকটা দোচাল। 
'জুইতের' ঘরের মতন, অর্থাৎ মধ্যভাগ বেশ উচু, ছুই পাশ অর্ধচন্দ্রারতি 
এবং কোণ চারিটি ভূমি হইতে ২।৩ হাত মাত্র উচু। দালানটি যে 
এককালে কারুকার্য শোভিত ছিল তাহা! বোঝা যায়। দেশ বিভাগের 
কিছু কাল পূর্ব পর্যস্তও উহাতে বাড়ির প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর থাকিতেন ও 
দুর্গাপূজা হইত। 

দাশের বাড়িতে বসতি খণ্ডের সন্মুখ ভাগেই একটি পাকা অষ্টালিকার 
ভগ্নাবশেষ আছে ও বাড়ির চতুর্দিকে স্থানে স্থানে মাটির নিচে ইষ্টক 
নিখ্িত দেওয়ালের ভিত পাওয়া গিয়াছে । কিন্দস্তী এই যেউহাদের 
পূর্বপুরুষ কৃষ্ণদেব দাশ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন এ বাড়িতে 


বসতি স্থাপন করেন তাহার পূর্ব হইতেই এখানে একটি প্রাচীন 
দুর্গের ভগ্নাবশেষ ছিল । আবার কেহ কেহ বলেন ষে কষ্দেবের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র “রায়” কাশীনাথ দাশ নবাব সরকারে রাজন্ব কর্মচারী ছিলেন এবং 
এ কোঠা তিনি বৈঠকখানা রূপে ব্যবহার করিতেন। এ সম্বদ্ধে সঠিক 
জানা যায় না তবে প্রথমোক্ত প্রসিদ্ধির সহিত দ্বিতীক্লটির বিশেষ 
বিরোধও নাই । ইহাদের কালীমন্দির খিল্পান ছাদের এবং বড় হিস্যার 
পূর্বপুরুষ রায় কাশীনাথ দাশ কর্তৃক নিশ্নিত। বিগ্রহ পঞ্চমুত্ী আসনের 
উপরে প্রতিষঠিত। এখনও কালীর নিত্য পুজা চলিতেছে। 

রামনাথ দাশ তাহার নিজ বাঠিতে .আষ্টাদশ শতাব্ীর মাঝামাঝি 
হুন্দর কারুকার্য শোভিত বিষু মন্দির তৈয়ার করেন। এটি এখনও 
অটুট অবস্থায় আছে। সেখানে নিত্যপুজা হইত। পিপলাই বাড়িতে 
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( পুরান বাড়ি) রামশক্কর পিপলাই উকীল নির্মিত একটি ছোট খিলান 
ঠাকুর 'দালান জীর্ণাবস্থায় আছে। বাড়ির শালগ্রাম, লক্ষ্মী, গোবিন্দ 
প্রভৃতি বিগ্রহ এখানেই থাকিত। দেশ বিভাগের পূর্ব পর্স্ত ওখানে 
নিত্য পূজা হইত। নিমদাশদের চন্দ্রনাথ দাশের বাড়িতে পুরান খিলান- 
যুক্ত একটি পাকা চণ্তীমণ্ডপ বর্তমানে অব্যবহার্ধ ভাবে আছে। আনন্দ 
ভষ্টাচার্ধের বাড়িতে অষ্টাদশ শতাবের শেষ ভাগে গদাধর স্যায়বাগীশের 
' নিত্িত এক চণ্তীদালান আছে। কিছুকাল পূর্বে উহ! পুন সংস্কার করা। 
হইয়াছে। 

মূনশী বাড়ির বৃহদায়তন ভত্রাসন বাটি এবং রাজপ্রাসাদ তুল্য 
অট্টালিকা শ্রেণী মুসলমান যুগের নবাবদের বাড়ি স্মরণ করাইয়৷ দেয়। 
তাহাদের প্রাসাদ তিন মহলে বিভক্ত । পূর্বাংশে পূজা দালান ও বাহির 
মহল, তংপরে পশ্চিমে অন্দর মহল এবং ত্পশ্চাতে বন্ধন মহল। 
চকমিলান অট্টালিকা শ্রেণীর মধাস্থলে তিনটি প্রশস্ত চতুক্ষোন পাকা 
চত্বর । বাহির মহলের উত্তরাংশে পুজা দালান পার্খবস্তী দোতলার 
সমান উচু এবং হ্ন্দর কারুকার্ধয খচিত। সম্মুখে বিরাট থাম বা' 
ক্তস্তরাজি দণ্ডায়মান । এই চগ্ডীমণ্ডপের সন্মূধে বিরাট আটচালা 
গৃহ। 

পুরাতন মঠের মধো সিহিপাশ! অঞ্চলের রাস্তার প্রায় শেষ 
সীমানায় এবং মাঠের পাশে “রামকিশোরের মঠ” নামে ডিংসাই 
চক্রধস্তীদের এক মঠ আছে। এ মঠটি খুব উচু। দুর হইতে উহার 
স্উচ্চ শিখর £দেখ! যায়। সিহিপাশার অপর প্রান্তে রাস্তা ও খালের 
পারে শিবাই দাশের বাড়ির প্রাচীন-মঠটির উচ্চ চুড়া দূর হইতে গৈলা 
আগমনার্ধাদের মনে গ্রামের সান্নিধ্য স্থচিত করিয়া আশা ও আনন্দ 
সঞ্চার কবিত। 

গ্রামে সাধারণ শশানভূমি ছিল না । বসতি বাড়ির দরজার খণ্ডে 
পুকুর বা খালের পাড়ে দাহ কার্ধ সম্পন্ন হইত। পূর্বকালে শশানের 
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উপর মন্দিরাদি নির্মানের বিশেষ প্রচলন ছিল না। অনেক শ্বাশান- 
ভূমিই খোলা থাকিত। কোথায়ও বা বট, অশ্বখ, বেল বা নারিকেল 
গাছ রোপন কর] হইত। 

গ্রামে পাকা দালান নির্মাণ আরম্তের সঙ্গে সঙ্গে শ্শীনের উপর 
নবরতু, পঞ্চরতু, মঠ প্রভাতি বহু ইষ্টক নিমিত স্থতি চিহের নিয়িত হয়। 
এথন অনেক বাডিতেই একপ পাকা মঠ দেখা যায়। উহার কোন কোন- 
টিতে শিব অথব। অন্ত বিগ্রহ স্থাপিত আছে ও তাহার নিত্য পূজা হয় । 

বড় খালের পার্থে খোল! জায়গায় যে মঠগুলি আছে তাহা দূর হইতে 
বেশ হুন্দর দেখায় । পালবদি বাস্তার খালের পাশে দীঘির পাডের পার্বতী 
দত্তের বাড়ির মঠ ও কালুপাডা সেনের বাড়িব নবরত্বটি এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। দাশের বাড়ির দত্বজায় খালের পাবে 
তাহাদের পারিবারিক শ্মশানে অনেক নববত্ু, পঞ্চরত্ব, মঠ প্রভৃতি ও 
গোলার পাড় গুধ্চদের বাড়ির দরজায় অনেক মঠ আছে। 

আধুনিক কালে নিম্নিত স্থৃতি চিহ্ের মধ্যে পুবসেন পাভার জনার্দন 
সেনের পত্বীর শ্বশানে ইষ্টক নিমিত বিশাল ছাতাটি অভিনবস্থে ও নির্মাণ 
কৌশলে সকলের দৃষ্টি আঁকবণ করে। 


গ্ুুজ্াস্পান্্শী ও 
্বন্বাল্হভ্টীন্ি 


গ্রামের প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য বাড়িতে এবং কায়স্থ প্রভৃতির 
মধ্যে কতক বাড়িতে শালগ্রাম ও লক্ষ্মী গোবিন্দের নিত্য পূজা হইত। 
দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী প্রভৃতির বার্ষিক পূজা বাদ যাইত না। অনেক বাড়িতে 
স্থাপিত কালী, শিব ও মনসা! বিগ্রহ ছিল। বিজয় গুপ্ডের প্রচারিত মনস। 
তো বিশেষ প্রসিদ্ধ। পাভায় পাভায় খোলায় ও বাজারে রক্ষাকালী, 
শ্বশীনকালী ও জয়ছুর্গার বারোয়ারী পূজা হইত। অস্তভ সম্ভাবনা 
দুর করার জন্য কাপী, জরকালী ও শীতলা৷ পূজা হইত। অনেক খোলায় 
প্রতি বখদরই শীতল! ও জয়ুর্গ! পূজা হইত। শাস্তি স্বন্ত্যয়ন, চণ্ডী 
পাঠ প্রভৃতি কোনটাই বাদ ছিল নাঁ। অনেক সময় শীতল! ও কালীর 
নামে থালা নামান হইত্ত। ছড়া গান গাহিতে গাহিতে মহিলার! 
এই থাল! নিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়! পুজ। সম্পন্ন করিতেন। 

গোবিন্দকে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুভূর্জ বিষু) ও লক্ষমীকে কম- 
লাসনস্থা লক্ষ্মীর ধ্যানে পুজা! হইত। কিন্তু অধিকাংশ বাড়িতেই গোবিন্দ 
মৃণ্তি ছিলেন ছিভুজ মুরলীধারী, লক্ষমীও পল্লাসনা ছিলেন ন|। মনে হয় 
টৈতন্যদেবের আর্বিভাবের পর বিষু। ও কৃষ্ণ কেবল যে সব্াপ় ও ভাবে 
তাহা নয় মৃত্তিতেও এক হইয়া গিয়াছিলেন। 


৬৭ 


গেলার কথ। 


কোনও উপলক্ষেই গৃহদেবতার পুজা প্রথমে না করিয়া অন্য দেবতার 
পূজ করার নিয়ম ছিল না। এই সব নিত্য পূজা অধিকাংশ ব্রাহ্মণ 
বাড়িতেই গৃহস্তেরা নিজেরা সম্পন্ন করিতেন। কোনও কোন ব্রাক্গণ 
বাড়িতে এবং বৈদ্য প্রভৃতি অন্ত সকলের বাড়িতেই বারেন্দ্র শ্রেণীর 
দুই তিন ঘর ব্রাহ্মণ নিত্য পূজা সম্পন্ন করিতেন। শেষের দিকে কয়েক 
বৎসর দারোগা! বাড়ির গৃহস্থেরা ( বৈষ্ভজাতীয় ) নিজেরাই নিত্য পৃজা 
করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের গ্রামে 
স্থিতির পূর্বে সম্ভবত পুরোহিতরাই নিজ নিজ জমান বাড়িতে নিত্যপূজা 
জন্পন্ন করিতেন। 
সিদ্ধেশ্বরী বাঁড়িতে কালীমৃত্তি ও কষ্টিপাথরে খোদিত সুন্দর বাসদের মৃত 
ও সিহিপাশ! চক্তবর্তীদের বাড়িতে কালীমৃতি, দাশের বাডি বড় হিস্তায় 
পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপরে স্থাপিত কালীমূত্তি, মিশ্র বাঁড়ির মনসা, বেজের 
পাড়ে পাষাণময়ী কালীমৃত্তি, মধ্যের বাড়ি পাষাণময়ী কালী, শিব বাড়িতে 
শিব ও চৌধুরী বাড়িতে স্থাপিত কালীমূতি আছে। ইহাদের নিত্য পুজা 
হইত। কয়েকটি কালীমন্দিরে প্রতি অমাবস্তায় ছাগ বলি দেওয়া! হইত। 
অনেক বাড়িতে *বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে চণ্ডীপাঠ ও সার] বৈশাখ 
মাস ব্যাপী নারায়ণকে তুলসী দেওয়ার ও প্রতি পুর্ণিমায় নারায়ণের 
অভিষেকের ব্যবস্থা ছিল। 


মনসা বাড়ি 


গ্রামের মনসা বাড়ি বিশেষ বিখ্যাত। মনসাদেবী খুব জাগ্রত 
বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। বরিশাল জিলা! ও পাশ্ববর্তী ফরিদপুর, নোয়া- 
থালি প্রভৃতি জিল! হইতে বহুলোক প্রতি বৎসর দেবী দর্শন করিতে ও 
পৃজ। দিতে আসেন। ইহাদের অধিকাংশ বিশেষ কোনও কামন! (যেমন 


টি 


পুজাপার্বণ ও ধর্মামুষ্ঠান 


পুত্রলাভ বা কোনও ছুরারোগা ব্যাধির কবল হুইতে মুক্তি) নিয়া আসেন 
এবং কেহ কেহ দেবী মন্দিরের সম্মথে হত্য৷ দিয়া থাকেন । মন্দিরের 
সম্মুখব আটচালা ঘরে ও কোন কোনও সময়ে পাশ্ববর্তী খালে নৌকায় 
যাত্রীরা থাকিতেন। 

মনসা পুজা শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন হইতেই আরস্ত হইপ্৷ সংক্রাস্তির 
দিনে শেষ হয়। স্থৃতবাং দেবী পৃজাব এই মুখ্য মাসেই লোক সমাগম 
বেশি হইত। 

মন্দিরের মধাস্থলে অবস্থিত দেবীর পিতলের মুত্তিটি ২। ( আভাই ) 
ফুট উচু স্বর্ণাভ পিতলেব পন্মাসনেব উপবে দগণ্ডায়মান। পদতলে 
দুইটি হংস ও বিশ'লকাধ একটি সর্প। মায়েব মুখ হাস্তোজ্জল ও 
জীবন্ত। পশ্চাতে বুন্তাকারে নিষিত কারুকার্ধ্য মণ্ডিত পিতলের পট । 
পটেব উপর দেবীর মূর্তি কিঞ্চি উধ্বে বৃষভার ক্ষুদ্র মহাদেবেব মুতি। 
দক্ষিণে ও বামে অপর দুই হংসাবঢা চামরব্জন রত৷ দেবীমূতি। 

দেবীর মৃত্তির'সন্মুথে বিশালাকার ঘট স্থাপিত। বনুপূর্বে এই ঘটেই 
দেবীর পুজা হইত। পবে মৃত্তিকা নিমিত মৃ্তি তৈয়ার হয়। অনেক 
কাল পরে দাশের বাড়ির বড হিস্তার নীলকমল দাশ ( কেহ কেহ বলেন 
গুরুপ্রসাদ দাশ ) মাধের পিতলের মৃতি নির্মাণ করাইয৷ দেন। 

কিংবদন্তী এবং বহুলোকের বিশ্বাস যে স্বপ্রদর্শনের পর বিজয় গ্রপ্ত 
পবের দিন ভোর বেলা বর্তখান মনসা কুণ্ড বা দীঘির পূর্বাংশে ডুব দিয়! 
এই ঘট, কোশাকুশি, শঙ্খ ও ধূপচি উত্তোলন করেন এবং তদবধি এই 
মূল ঘটেই উপরোক্ত উপকরণ সাহায্যে পূজ। হইয়া আপিতেছে। আবার 
ক্ষীণ একটা জনশ্রুতি এও আছে যে বিজয় গুপ্তের সময়ের পূর্ব হইতেই 
এঁ খানে মনসার ঘট ও পুজার ব্যবস্থা ছিল, দিও তখন নিত্য নিয়মিত 
পূজা হইত না। যাহার ইচ্ছা হয় পূজা দিয়া যাইত এবং মেই ঘটই 
বর্থমানে দেবীর সম্মুখে মূল ঘট। মুদ্রিত মনমামঙ্গল গ্র্থে এ বিষয়ে 
কিছুই নাই। স্বপ্রাধ্যায় শীর্ষক পালায় আছে “হেন মতে স্বপন কধা 


কী 


গৈলার কথা 


কহিয়া উপদেশ। নাগরথে চলি গেল আপানার দেশ ॥ ন্বপ্ন দেখি 
বিজয় গুপ্তের দূরে গেল নিন্দ। হরি হরি নারায়ণ ন্মরয়ে গোবিন্দ ॥ 
প্রভাত সময়ে প্রকাশ দশ দিশ]। ন্নান করি বিজয় গুপ্ঠ পৃজিল মনসা! ॥ 
হরি নারায়ণ ভাবি নির্মল করি চিত। রচিতে আরম্ভ করে মনসার 
গীত |” (প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সংকলিত বরিশাল আদর্শ প্রেসে 
১৩১৩ সালে মুদ্রিত বিজয় গুপ্টের মনসামঙ্গল )। ইহার মধ্যে বিজয় গুপ্ত 
যে পুকুরে ঘট পাইয়াছিলেন তাহার কোন কথা নাই। কোথায় বা 
মনসা পূজা করিলেন তাহাও কিছু লিখেন নাই। বিজয় গুপ্তের পূর্ব সময় 
হইতেই ওখানে যদি পৃজার ঘট বা পূজার অন্য ব্যবস্থা থাকিত তবে তাহার 
স্বপ্নে দেবীর দর্শন ও মনসামঙ্গল রচিত আদেশ পাওয়া! অপেক্ষাকৃত সহজ 
বোধ্য হয়। কিন্তু এ বিষয়ে স্মরণ করা যাইতে পারে যে মধ্যযুগে যে 
সমস্ত মঙ্গলগ্রস্থ রচিত হইয়াছে তাহার অনেক বইতেই এইবপ স্বপ্লাদেশের 
উল্লেখ পাওয়!৷ যায় ও সাহিত্যের এতিহ্বাসিকেরা! ইহা নির্ভরযোগ্য বা 
গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। এখন এ বিষয়ে সঠিক কিছু বল! সম্ভব নয়। 
তবে বিজয় গুপ্চের মনসামঙ্গলের সময়েব পর হইতে যে ওখানে বরাবরই 
দেবীর পূজা! চলিয়া! আসিতেছে সে বিষয়ে কোনও মতভেদ নাই । 

পিতলের মৃতি নির্মাণের পর দাশের বাড়ির বড় হিস্তাব গুরুপ্রসাদ 
দাশের সহধম্িণী দেবীর পাকা মন্দির নির্মাণ করান । এই ইষ্টক নিমিত 
মন্দির প্রায় ১৩ হাত দীর্ঘ ও ৮ হাত প্রস্থ। মন্দিরের মূলকোঠার সম্মুথে 
সংলগ্ন বারেন্দা ও তৎসংলগ্ন প্রশস্ত পাকা পোস্তা। সাঙ্মনেই আটচাল৷ 
ঘর। এখানে অনেক সময় ৩।৫।৭ দিন ধরিয়া মনসাঁর রয়ানী ( পশ্চিম 
বঙ্গের ভাষায় £ভাসান' ) গান হইত। দক্ষিণ দিকে প্রোথিত 
যুপকাই। 

পাশের বড় দীঘি প্রথমে কে ঘে কাটান ঠিক জানা যায় না। 
পূর্বে ইহাকে মনসাকুণ্ড বলা হইত। প্রায় ৮41৮৫ বৎসর পূর্বে ইহা 
একবার সংস্কার করা হুইক়াছিল এবং গুরুপ্রসাদ দাশের পুত্র রামচন্জ 


৪% 


পুজাপার্বণ ও ধর্সানষ্ঠান 


পুরুষদের ব্যবহারের জন্য দক্ষিণপারে ইষ্টক নিম্িত ঘাটল! ( ঘাট ) তৈয়ার 
কবেন। পূর্বপারের পাঁকা ঘাট নির্মাণ করেন নরসিংহ দাশের 
বাড়ির চন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের সহধত্িণী কামিনী হ্বন্দরী দেবী । পরে 
দীঘি ও দক্ষিণের পারের পাকাঘাট রামচন্দ্রের পুত্র বিপিন বিহারী 
দাশ সংস্কার করেন এবং মনিব সংস্কার করেন অপর প্ুত্ত 
শশীভূষণ । 

মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিমে ও মনস! দীঘির দক্ষিণ পারে প্রায় ১৫০।১৬০ 
হাত ব্যবধানে বিজষ গুপ্েব পরিত্যক্ত ভদ্রাসন বাটির উচ্চ ভূমিখণ্ড 
বিদ্যমান । 

দাশের বাডির বড হিন্তার মালিকগণ মনসা বাড়ির মন্দিরাদির 
বক্ষণাবেক্ষণ কবেন ও পুজাদির তদারক করেন। তাহাদের কুল- 
পুবোহিতগণ মন্দিরেব সংলগ্ন বাড়িতে বাস কবেন ও দেবীর পুজাদি 
করেন। দেঁশবিভাগেব পবেও বড হিম্তার নারাষণ প্রসাদ পুজা! 
অর্চনা নিষমিত ভাবে যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থা কবিতেছেন। 


ছুগ্গোৎ্সব 


বাষিক পূজার মধ্যে অন্যান্য স্থানে মত এ গ্রামেও দুর্গাপূজাই 
প্রধান পূজা ওঁউৎসব ছিল। যাহারা পড়াশুনা কি অর্থোপার্জনের জন্য 
বিদেশে থাকিতেন তীহারা প্রায় সকলেই সপরিবারে পূজার সময় 
বাড়ি আসিয়! আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সহ মিলিত 
হইতেন। গ্রামটি তখন লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। য্ঠীর দিন 
হইতে ঢাক ঢোল, নাকারা টিকারা, সানাই প্রভৃতি বাস্তে গ্রাম মুখরিত 
থাকিত। গ্রামে প্রায় ২২৫ খানার বেশি হুর্গাপূজা হইত। অনেক 
বাড়িতে সাধারণ ভাবে পুজা সম্পর হইত, কিন্ত আত্মীয় ্বজনদের 


৪ 


গেলার কথা 


নিমস্ণ করিয়া খাওয়ান হইত। কোনও কোনও ভূম্যধিকারীর 
বাড়িতে প্রজারা প্রাদ পাইত। জাতিধর্ম নিধিশেষে লোকে আসিয়া 
প্রতিমা দর্শন করিত ও নারিকেলের সন্দেশ (লাড়ু ), কলা, ইক্ষু গ্রসৃতি 
অন্যান্য প্রসাদ নিত। মুসলমান প্রজারাও আসিয! কলা, সন্দেশ প্রভৃতি 
প্রসাদ নিতে বাধা করিত না। পুজার কয় দিন সকলেই বেশ আনন্দে 
কাটাইতেন। 

তর্কবাগীশের বাড়ি পক্ষাবৃত্তি পূজা ছিল অর্থাৎ পূর্বেব কৃষ্ণা নবমীতে 
পুজা আরম হইয়! অন্যান্যদের ন্যাষ শুক্লা দশমীতে শেষ হইত। অধিকাংশ 
বাড়িতেই বৃহৎ নন্দিকেশ্বর পুবাণ মতে, কোনও বাডিতে কালিকা পুরাণ 
বা দেবী পুরাণ মতে পুজ! হইত। সব বাড়িতেই বলিদান ( পাঠা ) হইত 
€ এক বাড়িতে মাত্র পাঠা বলি পবে বন্ধ হইযাছিল)। ৫০।৬০ বৎসব পূর্বে 
প্রাঘ ২৫ বাডিতে নবমীর দিন মহিষ বলি হইত ও এ উপলক্ষে ধুমধাম 
হইত। স্বদেশ আন্দোলনের যুগে ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরন্ত 
হইয়াছিল। কিছুটা সে জন্য ও কতকটা আর্থিক কাবণেও কয়েক বাড়ির 
মহিষ বলি পরে বন্ধ হইয়াছিল। নবমীর দিন চালকুমডা, শশা, 
ইক্ষু ও শত্রু বলি হইত। কচুপাতার উপরে চালের গুডা দিয়া মানুষের 
এক পুত্তলি গডা হইত। উহা কাল বর্ণের বস্বখণ্ড দিয়া মোডা থাকিত। 
অন্য বলির পর এই পুকুলি (শত্র ) বলি হইত। 

কাঠামে দুর্গামুত্তির ডান দিকে লক্ষ্মী ও পরে কাত্তিক ও বাম দিকে 
সরম্বতী ও গণেশের মূতি থাকিত। সমস্ত মৃত্তিগুলিই এক কাঠামে 
যুক্ত থাকিত। বিনায়ক সেন বংশের ছুর্গ! পূজায় কাঠামে লক্ষ্মী সরস্বতী 
মৃতি থাকিত না। 

বিধৰা স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকে পুজার দিনে অন্ন গ্রহণ করিতেন 
না কেবল মায়ের প্রসাদ মিষ্ট বা ছুধ কলা খাইয়া থাকিতেন। কোনও 
কোনও বৈদ্য বা কায়স্থ বিধবার! ত্রাহ্মণ বাড়িতে প্রপাদ গ্রহণ 
কবিতেন। স্দ্ধ পূজা বলিদানেন চালকুমড়ার খণ্ড আনেক 


পুজাপার্বণ ও ধর্মানুষ্ঠান 


কৃষিজীবী মাঠে ফলন বৃদ্ধি হইবে এই বিশ্বাসে নিজ জমিতে ছডাইয়! 
দিতেন। 
নবমীর দিন রাত্রে নিম্শ্রেণীব অনেক হিন্দুরা দলে দলে “নবমী 
গাইতে” অর্থাৎ মাতৃ বন্দনা গাইতে আসিতেন। পুরস্কার স্বরূপ 
তাহাদের একটা বা একজোডা নাবিকেল দেওয়া হইত। বন্দনা গানের 
প্রথমাংশ এইরূপ £ 
প্রথমে বন্দিলাম মোরা গণেশের চবণ 
সিদ্ধিদাতা৷ বলে যারে পৃজে সর্বজন। 
তাবপব বন্দিলাম মোবা শ্রীছুর্গাব চরণ 
ত্রিজগতের মাতা যিনি জানে সর্বজন । 
দশমীব দিন বিকাল বেলাষ বাটাস্থ মহিলাবা ও প্রতিবেশী স্্বীলোকগণ 
একনঙ্গে উলুধ্বানি ও ববণ বাছ্য সহযোগে মা ছুর্গাব বিদায় বরণ ও আরতি 
করিতেন। বরণেব সময় মাব মুখে সন্দেশ ও পান ছোয়াইয়া দিতেন 
ও পান দিয়া প্রতিমার মুখ যোছাইয়া দিতেন। বরণাস্তে 
রাজিতে নিজ নিজ পুকুরে বা পাশের খালে প্রতিম। বিসর্জন কবা হইত। 
প্রতিমা বিসর্জন করিতে বাহিব হওয়ার সময় অনেকে 'যাতা।” করিয়া 
নিতেন। সন্তংসব তাহাবা আর শুভদিন দেখিয়া যাত্রার প্রয়োজন 
মনে করিতেন না। 
বহুকাল পুর্বে রামনাথ দাশের বাড়িতে আড়ং হইত অর্থাৎ সকলে 
নৌকা করিরী নিজ নিজ প্রতিমা, ঢাক, ঢোল, বাজি ও আলো, মশাল 
প্রভৃতি নিয়া রামনাথ দাশের দরজায় উপস্থিত হইতেন ও সেখানে 
আরতি ও আনন্দ করিয়া ও বাজি পোড়াইয়া৷ অনেক রাত্রে পুনরায় 
প্রতিমা সহ বাড়ি ফিরিয়! নিজ বাড়িতে গ্রতিম! বিসর্জন করিতেন। 
পরে এই আড়ং বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর দাশের বাড়ির 
দরজার খালে আবাধ কতক কতক প্রতিমা এই ভাবে আনা! হইত ও 
আড়ং মিশিত। বলা বাহুল্য আড়ং উপলক্ষে ছোট ছোট মেলা'ও বসিত। 


নত 


গৈলার কথ 


বিসর্জনান্তে প্রণাম ও আলিঙ্গনের পাল! । সকলে প্রথমে 
গুরুজনদের প্রণাম করিতেন । তাহারাও ধান ও দুর্বা উহাদের মাথায় 
দিয়া আশীর্বাদ ও আলিঙ্গন করিতেন এবং নারিকেলের লাড়, ও 
বাতাসা হাতে দিতেন। গুরুজনদের পরে বাড়ির ও জ্ঞাতিদের বাড়ি 
যাইয়া এইরূপ প্রণাম ও আলিঙ্গন চলিত। কোনও কোনও বাড়িতে 
গুরুজনের] গ্রণামের পর সকলের কপালে চন্দন মাখাইয়া দিতেন। 
ইহার পর প্রশস্তি বদন হইত (কোনও কোনও বাড়িতে প্রশস্তি 
বন্দনের পর আলিঙ্গনাদি হইত )। বরণকুলার ২২টি মাক্ষলিক দ্রব্য 
মন্্ পড়িয়া উপস্থিত সকলেব মাথায় ছোয়ান হইত। পরে সম্পূর্ণ 
বরণকুলা এক সঙ্গে এই ভাবে ছোয়ান হইত। 

পরের দিন অর্থাৎ বারদশহরার দিন হইতে বাঁডিতে বাড়িতে গিয়া 
দেখা সাক্ষাৎ, প্রণাম ও আলিঙ্গন চলিত। প্রত্যেককেই এই সময় 
নারিকেলের লাড়ু, বাতাপা এবং অগ্বিধ মিষ্ট দ্রব্য ও তালশান প্রভৃতি 
দেওয়া হইত। এইরূপ দেখা সাক্ষাৎ কালীপৃজা পর্যন্ত চলিত। 
অনেক বাডিতে ৬পৃজার পর আত্মীয় স্বজনদেব নিমন্ত্রণ কবিয়া খাওয়ান 
হইত। 

পিহিপাশার কম্তকাবের।ই প্রতিমা গড়িত। 

পূজার আনন্দ ভিন্ন এই সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ছোট খাট 
সভা অনেক হইত। ঠৈলা স্কুলের বাধিক সাধারণ। সভা শুরা 
ত্রয়োদশীর দিন হইত। গাপ্প স্কুলের সাধারণ সভা, কবীন্দ্র কলেজের 
বার্ধিক সভা ও দেবালয় সমিতি, বাল্যাশ্রম, বালক লমিতি প্রসভৃতি 
পাড়ার ছোট খাট অনেক সভার বার্ধিক অধিবেশন এই সময় অনুষ্ঠিত 
হইত। বিভিন্ন পাড়ায় যুবকেরা কোনও কোনও বংসর নাট্যাভিনয় 
করিত। পরের দিকে নাট্যাহুষ্ঠান অনেক কমিয়া গিয়াছিল। মাঝে 
মাঝে কোনও বাড়িতে যাত্রা গান হইত । 

দেশ বিভাগের ফলে বনু লোক গ্রাম ছাড়িগ্না কলিকাতা কলে 
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চলিয়া আমেন। অনেকে প্রথম কয়েক বখসর কোনও 'লোক পাঠাইয়! 
বা অন্তের নিকট টাকা পাঠাইয়া বাড়ির পূজা বক্ষা করিতেন কিন্তু 
মনিঅর্ডার পাঠাইবার অহ্থবিধার জন্য, ১৯৫০ সালের দাঙ্গা হাঙ্গামার 
পর এবং সবোপরি পুনরায় কোনও কালে দেশে ফিরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে 
হতাশার জন্য ক্রমে ক্রমে বাড়ির পূজাপার্বণাদি বন্ধ করিয়া দেন। এখন 
গ্রামে কয়েক বাড়ি মাত্র ছূর্গাপূজা হয়। গৈলার প্রায় ১০।১২ বাড়ির 
লোক কলিকাতায় নিজেদেব বাঁডিতে এখন পুজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। 


অন্যান্য পুজাপাবণ 


দুর্গা পুজার পরের পুণিমাতে প্রতি হিন্দু ঘরেই লক্মীপুজা অনুষ্ঠিত 
হইত। গৃহকর্্রীরা এবং বধুগণ উপবাসী থাকিয়া রাত্রে পুষ্পাঞ্জলি 
দিতেন। ঘটের উপব পুজা হইত। অবশ্য অনেক সময় লক্মীর শরা 
এবং একখান ছোট প্রতিমা থাকিত। অনেক বাড়িতে পাঁঠ। বলি 
হইত। এই পুজায় নলটুঙ্গি ও স্থন্দিফুল আবশ্তিক বিরেচিত হইত। 

দীপান্বিতা কালীপৃজায় ঘরের প্রতি কোণে, চারিদিকে এবং 
সমগ্র বাড়িতে মৃত্তিক1 নিষ্রিত “মুছিতে" প্রদীপ জালান হইত। কলা- 
গাছের ভেলায় রঙ্গীন কাগজ দিয়া নৌকা বা! জাহাজ তৈরী করিয়া 
মশাল, মোমবাতি ইত্যাদি আলো! দ্বারা সাজাইয়া পুকুরে বা বাড়ির 
পাশের ছোট খালে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। কোনও কোনও বাড়িতে 
ছাগের পরিবর্তে মেষ বলি দেওয়া. হইত। 

জগন্ধাত্রী বা বাসস্তী পুজা খুব অল্প সংখ্যক বাড়িতেই সম্পন্ন হইত। 

কাত্তিক পুজার কিছুদিন পূর্বে মূল ঘট স্থাপনের জায়গার চতু'দিকে 
ধানের বীজ রোপন করা হইত। পুজা! অন্তে এ সব ধানের চারা ব 
হালা? বলতি ঘরের খুঁটি বা অন্য কোন ও স্থানে বাধিয়া রাখা হইত । 
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সরম্বতী পূজাতে বাড়িতে প্রতিমা অনেকক্ষেত্রেই আনা হইত না, ঘটে, 
উপর পূজা হইত। শেষের দিকে প্রতিমার চল হইয়াছিল। গৈলা৷ স্কুলে, 
কবীন্দ্র কলেজে ও বেজের পাড়ের টোলে প্রতিমা আনা হুইত এবং সমা- 
রোহ সহকারে পূজা! সম্পন্ন হইত। অনেক সময় এ সব প্রতিষ্ঠানে যাত্রা! 
গানও হইত। সবম্বতী প্রতিমা বিসর্জন করা হইত না, ঘরে বাখিয়া 
দেওয়া হইত। 

দোলযাত্রায় সময় কোনও কোনও বাডি হইতে লক্গ্মী গোবিন্দ 
দোলায় রূরিয়া আত্মীয় স্বজনের বাড়ি নেওয়া হইত। অনেক বাড়িতেই 
ফাস্তনী পুর্ণিমায় না হইয়া পদ্দের পঞ্চমী তিথিতে দোলপুজা সম্পন্ন হইত। 
সাধারণত মাটি দিয়া দোলমঞ্চ নির্মাণ করা ইইত। কোনও কোনও 
বাঁড়িতে ইষ্টক নিমিত পাকা দোলমঞ্চ ছিল। দোলপুজার পূর্ব রাতে 
নারিকেলের শুকন! “বাইল' (ভাল সহ পাতা) দিয়া “বুড়ীর ঘর' নিষ্ধণ 
করিয়া তাহা পোডানো হইত । 

চৈক্র“মাসের শেষে নীল পূজা হইত। সাধারণত ইহা! বৈচ্যদের 
বাড়িতেই সম্পন্ন হইত। চারিদ্রিন ধরিয়া এই পুজা হইত। প্রথমে 
শিকার", গৃহসঙ্গ্াস, বাজার ( বা! হাট ) সঙ্গ্যাস, পরে চৈত্র সংক্রান্তির 
দিনে শিব ও কনদর্প পুজা করিয়। শেষ করা হইত। হাট বা বাজার 
সন্নযাসের দিন হাট ব! বাজারে গিয়া বাস্ধ বাজনা সহকারে উত্সব করা 
হইত। “বালারা' নান। রকম গান করিত ও নৃত্য করিত ও বাড়ি 
বাড়ি গিয়া নীলের ছড়া আবৃত্তি এবং শিবের কাছে গৃহস্থ্দের জন্য মঙ্গল 
কামন্না করিত। 

চৈত্র সংক্রান্তির দিন রামনাথ দাশের বাড়ির দরজায় বড় মেলা বসিত 
এবং অনেক লোক সমবেত হইত। ইহাকে স্থানীয় ভাষায় “খোল' বল! 
হইত। বাজারে ও নরপিংহ দাশের বাড়ির দরজায়ও ধৌল বগিত। 
বামনাথ দাশের বাড়ির কর্তৃপক্ষ কয়েক বৎসর থৌলে আগত গ্রতোক 
্রাক্ষনকে ১ পয়সা! করিয়া “খোল” খরচ দিতেন। চৈত্র সংক্রাস্তির দিন, 
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প্রত্যেক বাঙ়িতেই অভিভাবক ও গুরুজনেরা সকলকে (মায় গুরু 
পুরোহিত এবং চাকর) থঘোৌঁল খরচ রাবদ কিছু কিছু টাকা বা আনা 
ব! পয়সা দিতেন। ধোল কিন্তু চৈত্রসংক্রাস্তির দিনেই শেষ হইত না। 
পরের দিন ১লা বৈশাখ সকাল বেলায়ও ঘোৌল হইত। এই মেলায় 
চুন, রান্নার নানা রকম মশল্লা ও নানাবিধ সাংসারিক প্রয়োজনের 
জিনিস ও জিলিপি বিক্রয় হইত। ইহার পরে গ্রামের অনেক বাড়িতে 
ছুই দিন করিয়া এ রূপ থৌল € একটু ছোট আকারে) হইত। 
সারা বৈশাখ মাস ধরিয়া কোনও না! কোনও বাড়িতে এই থৌলগ্হইত । 
ঢাকের বাগ থৌলের প্রায় £ঙ্গ স্বরূপ ছিল। 

পূর্বে গ্রামে রথোত্সব ছিল না। চন্দ্কুমার দাস প্রায় ৫* বৎসর 
পূৃবে” ইন্দ্রসেনের পাড়ে নিজ বাড়িতে এই উৎসব প্রবর্তন করেন। বড় 
রাষ্তার পাশে তাহার নিজ বাড়ি হইতে স্কুলের সম্মুখের রাস্তা দিয় রথ 
টানা হইত। সমগ্র গ্রামে এই একমাত্র রথোৎ্সব, কাজেই গ্রামের 
লোকেরা এবং আশে পাশের অনেক গ্রামের লোক এই উৎসবে যোগ 
দিতেন । শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে রথে যখন প্রথম হুলুধবনি সহকারে 
আরোহন করান হইত সেই সময় হইতেই “হরিবোল ধ্বনি” ক্রমশ চলিত । 
রাস্তার দুই পাশে রথ উপলক্ষে মেল বসিত। 

মনস! পুজার ঘট ১লা শ্রাবণ তারিখে স্থাপন করা হইত। সার! মাল 
পূজার পর সংক্রান্তি দিনে পাঠা বলি সহ এ পুজা শেষ হইত। এই 
সময়ে এক মাপ ধরিয়া বিজয় গুণের মনসামঙ্গল স্ত্রীলোকেরা রোজই একটু 
একটু করিয়া পড়িয়া মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত করিতেন। 

ভান্র মাসে সংক্রান্তি দিন বনু বাড়িতেই বিশ্বকর্ম] পূজা হইত ওদা, 
খস্তা, বটি, কুড়াল প্রভৃতিতে ও লোহার ও কাঠের সিন্দুক সিন্দুরের 
পৃতলি আকা হুইত। কর্মকারগণ বিশেষ ঘটা ও ধুমধামের সহিত এই 
পূজা সম্পন্ন করিতেন। 

বৈকালে রামনাথ দাশের বাড়ির দরগার খালে 'বাইচ' ( নৌকা 


৪১ 


গৈলার কথা 


দৌড়) হইত ও বহুলোক উহা! দেখিতে সমবেত হইত। এ সময়ে 
ছোট একটি মেলাও বসিত। প্রচুর বিলাতী আমড়া ও ইক্ষু এ সময়ে 
বিক্রী হইত। “বাইচে যে নৌকা প্রথম হইত সেই নৌকার মাঝি 
মাল্লারা পুরস্কার পাইত। শেষের দিকে গৈল! স্কুলের সামনের খালে 
গৈল1 বাজারের তত্বাবধায়ক “ওমর খা” বাইচ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন । 
এখানেও বহু লোক উপস্থিত হইত। এ “বাইচ কে “ওমর খাঁর বাইচ, 
বলা হইত। ফুল্লপ্রীর প্রান্তবর্তী আগৈলঝাড়া হাটের পশ্চিম দিকের ও 
সোমদ্দার বাড়ির পশ্চিম দিয়া তপাদার বাড়ির উত্তর পর্যস্ত খালেও 
বাইচ হইত। 

বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে হরিনাম সংকীর্তন ( হরির লুট ) হইত ও 
মাঝে মাঝে শনি ও সত্যনারায়ণের সঙ্গি হইত। কলা, দুধ, গুড়, 
চাউলের গুড়া, ডাব নারিকেলের জল এবং বৈশাখ জ্যেষ্ঠ মাসে আম ও 
কাঠাল সংযোগে এ সিন্নি অতি উপাদেয় হইত। শেষের দিকে কেহ 
কেহ সিশ্নির পরিবর্তে বাতাসার ব্যবস্থা করিতেন। উহাকে পাক! শিঙ্নি 
বলা হুইত। 

বসত বাড়িতে ও ভূম্যধিকারীদের তালুকদারী সম্পত্তির উপরে 
বাস্ত পূজা হইত। এই উপলক্ষে পাঠা বলি হইত। কাতিক মাসে 
অনেক বাড়িতেই “আকাশ প্রদীপ? দেওয়া হইত। 

নবান্ন একটি বিশেষ আনন্দের উৎসব ছিল। অগ্রহায়ণ মাসে যখন 
নৃতন ধান্ত মাঠে কাটা ও বাড়িতে আনা হইত তখন শুরা পক্ষের কোনও 
শুভ দিনে এই উৎসব পালন কর! হইত । পূর্বপুরুষদের তৃপ্তির জন্ত পার্বণ 
শ্রাদ্ধ করা হইত। পরে নৃতন চাউল গুঁড়া করিয়া, ডাব নারিকেলের জল, 
নারিকেল কোড়া ও নূতন পাটালিগুড়ে ওসম্ভব হইলে কমলার রসেমাখিয়া 
এক উৎকৃষ্ট থাস্ক তৈয়ার হইত। এই উপলক্ষে জাতি ও আত্মীয় স্বজন 
নিমন্ত্রিত হইত। প্রথমে এ চাল মাখা ইতর প্রাণীর প্রতি প্রীতির 
নিদশন ন্বরপ কোনও দাঁড়কাককে খাওয়াইতে হুইত। ইহাকে 
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“কাক বলি' বলা হইত। পরে বাড়ির ও'নিমন্ত্রিত লোকেরা খাইতে । 
গোড়ার দ্বিকে সাধারণত দিনে আর ভাত খাওয়া হইত না। রাত্রে 
বিভিন্ন ব্যঞ্জন সহ নৃতন চাউলের ভাতের নবান্ন খাওয়া হইত এবং 
কাঠ, পাতা প্রভৃতি দ্বারা উচু করিয়া আগুন জালান হইত। এই 
পর্বটি বরিশাল জিলার নিজস্ব | 

শিববাত্রি উপলক্ষে বিধবা স্ত্রীলোকের ও বুদ্ধদের কেহ কেহ 
দিবাভাগে উপবাস করিতেন ও রাত্রে শিব পৃজা সমাপনাস্তে ব্রত কথা 
শুনিয় জল গ্রহণ করিতেন এবং পরের দিন কোনও ব্রাহ্মণকে পারণ 
করাইয়া নিজেরা উপবাস ভঙ্গ করিতেন । 

স্ত্রীলৌোকের। বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন ব্রত করিতেন। বিবাহেব পর 
প্রথমেই পঞ্চমীর ব্রত ও পবে এয়োসংক্রাস্তি, ফপসদান, স।বিত্রী, অক্ষয় 
তৃতীয়া, অক্ষর পিন্দুর, ভোরের ব্রত, অশোকাষ্টমীঃ রাযনবমী প্রভৃতি 
সব রকম ত্রতই কেহ না! কেহ উদ্যাপন করিতেন। কেহ কেহ ব্রত 
সমাপন উপলক্ষে অনেক লোক খাওয়াইতেন ও পুরোহিতকে বহু 
জিনিস পত্র দান কবিতেন। এই ভাবে ব্রত শেষ করাকে 'ব্রত প্রতিষ্ঠা” 
করা বলা হইত। 

কুমারীরা “মবুড়ী” থুরপোলী' 'মাঘমণ্ডল' ও “তারা'' প্রভৃতি নানাবিধ 
ব্রত করিত। 

গ্রামের খ্রীষ্টান অধিবাসীরা পাড়াস্থ ভজন গৃহে প্রতি 
রবিবারে সকাল বেলা সমবেত হইয়া ভজন গান করিতেন। অন্যান্ত 
পবর্ণদি উপলক্ষে তাহার! ভজন গৃহে সমবেত হইতেন। 

মুলমানগণের জঙন্ত ফুল্লশ্রীর রাস্তার পাশের মসজিদ ছিল। এখানে 
শুক্রবারে অনেকে একসঙ্গে ও অগ্তান্ভ দিনও কেহ কেহ নমাজ 
পড়িতেন। 


ন্বিভ্ভি্ উঞ্পান্লে 
গুস্ল্বভলাঞ্রন্ন। 


ইংবেজী শিক্ষাব প্রভাবে কাহাবও কাহাবও মনে হিন্দুধর্সেব 
প্রচলিত আচাব অন্ষষ্ঠান ও বাহাপূজাব উপযোগিতা বিষঘে সন্দেহ 
উপস্থিত হয় ও ভিন্নভাবে ভগবষ্ সান্নিধা পাভেব উপাষ তাহারা চিন্তা 
কবিতে থাকেন। তখন ত্রাঙ্গধর্মেব প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। 
কালীমোহন দাশ এ ধমে আক ও দীক্ষিত হ'ন। পবে ১৮৮৮ সালে 
এন্ট্ণান্স পবীন্ষণ দেওয়াব পব নিমদাশ্ব বাডিব ললিত মোহন দাস 
আনুষ্ঠানিক ভাবে এ ধর্ম গ্রহণ কবেন। 
বাল্যকালেই তিনি বিশাল ব্রজযোহন স্কলে নিচেব ক্লাসে ভস্তি 
হইয়াছিলেন। তখন তিনি অশ্বিনীকুমাব দত্ত ও হেডমাষ্টার জগদীশ 
মুখোপাধ্যাযেব সংস্পর্শে আসেন। তাহাদেব উপদেশে ও দৃষ্টান্তে ললিত 
মোহনের স্বাভাবিক মত্যনিষ্ট ও ভগবস্তক্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করাব 
স্থযোগ পাইয়াছিল। তাহাবা উভয়ই তখন ব্রান্মভাবাপন্ন ছিলেন । 
প্রতি রবিবাব দিন ললিত মোহন ব্রাহ্ম সমাজের “সানডে সাভিসে” যোগ 
দিতেন ও ধর্মপংগীতে অংশগ্রহণ কবিতেন। কীর্তন গানে তাহার মাঝে 
মাঝে এত “ভাব হইত যে বাহ্‌জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়! “দশায়” পড়িতেন। 
তিনি ছিলেন জগদীশেব প্রিয় ছাত্র। একদিন সন্ধ্যার পর নিজ বাসায় 
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বিভিন্ন উপায়ে ধর্মসাধনা 


একান্তে নিয়া জগদীশ ললিত মোহনের হাত ছুইথান। ধরিয়! বলিলেন, 
“ললিত, এই হাত যেন চিরদিনই ভগবানের দিকে প্রসারিত থাকে 1” 
ইহাতে তিনি হৃদয়ে গভীর প্রেরণা অন্থভব করেন এবং ভগবান 
লাভের তীব্র আকাঙ্খা তাহা'র প্রাণে জাগিয়া উঠে। এন্টান্স পরীক্ষার 
পর ২০ বৎসর বয়সেই ললিত মোহন ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করিতে মনস্থির 
করেন। তাহার আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের ও শহরের বহু লোক, এমন কি 
অশ্বিনীকুমার ও জগদীশ উভয়েই তীহাকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । “কিন্তু স্থিরসংকল্প ললিত মোহন বিচলিত হইলেন না, 
আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষিত হইলেন । 
দাশের বাড়ির মেজ হিস্তার মতিলাল দাশও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। শঙ্কর 
গুষ্টের বাড়ি শ্যামাচরণও ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহ করেন। আনুষ্ঠানিক 
ডাবে এ ধর্মে দীক্ষিত না হইয়াও অনেকে ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়া ছিলেন। 
কেহ কেহ কুলগুরু ত্যাগ করিয়া সাধু মন্ন্যাীর নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। ঠবদিক পাড়ার শীতল সাবর্ণ সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হ'ন ও 
শ্রীবেদানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া 
হইতে ৭ মাইল দূরে করালডাঙ্গা পাহাড শ্রেণীর মধ্যে শ্রীশ্রীচণ্ডী বশিত 
মেধা মুনির আশ্রমস্থান নির্দেশ করেন ও সেখানে শ্রীশ্রীতুর্গার মন্দির ও 
মৃতি নির্মাণ ও সেব! পুজার ব্যবস্থা করেন। বক্শী বাড়ির কৈলাস 
চন্দ্র দাশের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীভোানন্দ গিরি মহারাজের নিকট 
দীক্ষিত হইয়া শ্রীবৈদ্ভনাথানন্দ গিরি নাম গ্রহণ করেন । বতর্মানে তিনি 
গিরিমহারাজ প্রতিষ্ঠিত লালতারাবাগ আশ্রমে আছেন। শঙ্কর গুপ্নের 
বাড়ির শান্তিবঞ্ধন গুপ্ত রামকৃষ্ণ মিশনে সম্নাসী হ'ন ও শ্রীঅচ্যুতানন্দ স্বামী 
নাম গ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে কাশীধামে আছেন । ফুল্লশ্রীর নগেজ্ 
নাথ দাশ 'জয়গুরু ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়! সন্ন্যাসী হইয়াছেন। ইহাঁভিন্ন 
গুরুনাথ সেন প্রবত্তিত “নত্যধর্ম' ও শ্রীতশ্রীচরণদাস বাবাজী ও ফরিদপুরের 
শ্রীঞ্ীপ্রভূ জগঘন্ধু প্রচারিত নাম ফীতনও কীহাকে কাহাকে আকৃষ্ট করে 
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শ্পিষ্কান্ল ভ্িল্বল্লনী 


বহুকাল ধরিয়া গেলায় ব্রাহ্মণ, বেগ্থ প্রভৃতি মধ্যবিস্ত নানাশ্রেণীর 
লোকের বাস। তাহাদের চেষ্টায় শিক্ষাক্ষেত্রে গেলা গ্রাম যথেষ্ট গ্রসিদ্ধি 
লাভ করিযাছিল , অবশ্ঠ প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল সংস্কৃত ও সাধারণ 
বাংল শিক্ষা। মৌলভীদের নিকট ফারসী ভাষা শিক্ষাবও প্রমাণ 
পাওয়া যায় । 
কলাপ ব্যাকরণের “কাতন্ত্র পবিশিষ্ট, নামক বিখ্যাত টীকা রচয়িতা 
ত্রিলাচন দাশ কবীন্দ্রের কথ পূর্বে বলা হইয়াছে । ভারতবর্ষের প্রায় 
সর্বত্রই টোল ও চতুম্পাঠীতে এই কলাপ ব্যাকবণ শিক্ষার প্রচলন আছে। 
সঙ্গে সঙ্গে ভ্রিলোচন দাশের টাকাও সর্বপ্রদেশে পঠিত ও সমাদৃত হয় । 
দাশদের মধ্যে প্রসিদ্ধি যে বিক্রমপুর হইতে ভ্রিলোচন দাশ প্রথমে 
বর্তমান যুগল দাশের বাড়ির কোনও পূর্বপুরুষের কাছে টোলে পড়িতে 
আসিয়াছিলেন। এই কথা যদি সত্য হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, সে যুগে 
এখানকার টোল এত প্রসিদ্ধ ছিল যে বিক্রমপুর হইতেও লোকে এখানে 
সংস্কৃত পড়িতে আসিত। ত্রিলোচন দাশের কাল সম্বন্ধে পূর্বে আলোচন। 
হইয়াছে। ত্রিলোচনের পুত্র জানকীনাথ কবিকঠৃহার ও পৌত্র ভবানী- 
নাথ দাশ সার্বভৌম ও প্রপৌত্র রঘুনাথ কবিকগাভরণ বিশেষ সন্মানিত 


পণ্তিত ছিলেন। 
ক্রিলোচনের ভাগিনেয় কবিবর বিজয় গুধ্ধ এবং তাহার প্রণীত মনসা- 
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শিক্ষার বিবরণ 


মঙ্গলের বিষয়ে অন্তত্র বিস্তৃত আলোচনা কর! হুইয়াছে। তাহার 
পূর্বে গ্রামে বাংল! ভাবায় সাহিত্য চর্চর কোনও প্রমাণ আমাদের 
নাই। 

অষ্টাদশ শতাব্বীর মাঝামাঝি দাশের বাড়ির বড় হিম্তার পূর্বপুরুষ 
রায় কাশীনাথ দাস ও রামনাথ দাশের বাঁড়ির প্রতিষ্ঠাতা রামনাথ দাশ 
ফারপী ভাষ! শিক্ষা করিয়া নবাব সরকারের চাকরি করেন। রামশংকর 
পিপলাই ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়! ওকালতী করেন। কিন্তু কোথায় 
তাহারা এ ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন জানা যায় ন। | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কালুপাড়া সেনদের একজন পূর্বপুরুষ 
ইন্দ্রনারায়ণ নিজ বাটীতে টোল প্রতিষ্ঠা করেন। বেজের পাড়ে উহার 
পূর্ব হইতেই টোল ছিল। রামনাথ দাশের দত্তক পুত্র রামপ্রসাদ এ টোলে 
অধ্যয়ন করিতেন । 

পৃবপাড়ার শুকদেব লেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবিরাজ ছিলেন। 
এততপ্তিন্ন কাশীনাথ সেন ও রামভদ্র সেন ও গুপ্ত বংশীয় রামচন্জ 
কবিকহার বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। বৈস্কজাতির মধ্যে পূর্বে যে সংস্কৃত 
শিক্ষার প্রসার ছিল তাহা! তাহাদের পূর্বপুরুষদের অনেকের নামের 
উপাধিতে স্থৃচিত করে। ভট্রাচার্ধ বংশীয় গদাধর ন্যায়বাগীশ ও 
স্টামকিশোর তর্কভূষণ প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ব্রাহ্ষণ বংশের 
অনেকের পূর্বপুরুষের তর্কবাগীশ, ন্যায়ালঙ্কার, স্থতিরত্ব, বিদ্যারত্ব ইত্যাদি 
উপাধি তাহাদের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার সাক্ষ্য দেয়। 
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সংস্কৃত শিক্ষ! 


(প্উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী) 


উনবিংশ শতাবীর প্রথম পাদে বাণেশ্বর ন্তায়পঞ্চানন তাহার 
নিজ বাড়িতে ( বর্তমান কষ্ণকুমার ভট্রাচাধের বাড়ি) এক টোল 'প্রতিষ্ঠ। 
করেন। তিনি ও তাহার পুত্রগণ জুপ্রসিদ্ধ রাধামোহন তর্কভৃষণ, রূপাচন্্ 
বিছ্ভালঙ্কার, চন্দ্রনারায়ণ সিদ্ধান্ত ও রাঁজনারায়ণ বিদ্যাবাচম্পতি এই টোলে 
অধ্যাপনা করিতেন। তাহাদেব মৃত্যুর পর এই টোল বন্ধ হইয়া যায়। 

কবীন্দ্র বাড়ির মদনমোহন দাঁশ কবীন্ত্র আযূর্ষেদ ও ব্যাকরণ 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য উনবিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধে নিজ বাডিতে 
টোল স্থাপন করেন। দেশ বিদেশ হইতে বহুছাত্র তাহার নিকট 
শিক্ষার জন আসিত। কবীন্দর মহাশয়েব পরলোক গমনেব পব 
তাহার পুত্র ও বংশধরেরা এ টোল রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এই 
টোলে প্রসিদ্ধি যে কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন 
ও কৈলাশচন্দ্র সেন এবং ঢাকার কালী কবিরাজ এখানে শিক্ষালাভ 
করিয়াছেন । বিগত শতাব্বীর শেষ দশকে ললিতমোহন দাশ কবিসাগরের 
বিশেষ চেষ্টায় এ টোল কলেজে পরিণত হয় এবং দেশবিভাগ পর্যস্ত 
বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা ও সুদূর শ্রীহট্র প্রভৃতি জিলার বন 
ছাত্র এখানে সংস্কৃত শিক্ষার স্যোগ লাভ করে। ( কবীন্দ্র কলেজের 
বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইল। ) 

পূর্বেই বেজের পাড়ের টোলের বিষয় উল্লেখ হইয়াছে । কিন্তু তাহা 
বরাবর চলিয়! আসিতেছিল কিনা ঠিক জানা যায় না। উনবিংশ 
শতাব্দীর তৃতীয় পাদে নিজ বাড়িতে স্থতিশান্ত্র অধ্যাপনার জন্য কাশীনাথ 
স্যায়ালঙ্কার টোল খোলেন এবং তদবধি তাহার বংশধরগণ ১৯৪৭ সন 
পর্যযস্ত এই টোল চালাইয়া আসিয়াছেন এবং দেশ বিদেশের বহু ছাত্র 
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এখানে থাকার ও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছে। (ইহার বিস্তৃত 
বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে । ) 

উপরোক্ত প্রসিদ্ধ টোল ছুইটি বাতীত ছোট ছোট আরও টেলি 
বিভিন্ন সময়ে বিদ্যমান ছিল। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিমের বাড়ির 
কানাই বিগ্ভাভৃষণ ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য নিজ বাড়িতে টোল 
খোলেন । দ্ৃহিসেনের বাড়িতে ব্যাকবণ ও কবিবাজী শিক্ষার জন্য 
হরকুমার ঘেনের টোল ছিল। বৈদিক পাডার পীতান্বর বিদ্যাভূষণ নিজ 
বাঁডিতে টোল খুলিয়া বু ছাত্রকে ব্যাকরণ শান্্ শিক্ষা দিতেন । 
বিঝ্ স্যায়রত্র নিজ বাভিতে ন্যায়শাস্ন শিক্ষা দিতেন। বেজেব পাড়ে 
কালীপ্রসন্ন তর্কঠডামণি নিজ বাড়িতে স্থৃতিশাগ্ধ পড়াইতেন। তর্ক- 
বাগীশের বাড়ির প্রসন্নকুমার তর্করত্ব নিজ বাড়িতে ন্যায়শাশ্্ পডাইতেন 
ও রামচরণ শিরোরত্র স্থৃতিশাখ্ধ অধ্যাপনা করিতেন । মঠবাডিব নীলমণি 
বাচ্পতির টোল ছিল এবং বিংশ শতাব্দীতে শ্রী £সন্ন কাব্যতীর্ঘ নিজ 
বাড়িতে কিছুদিন ছাত্রদেব পড়াইতেন। তর্কবাগীশের বাড়ির ভূদেব 
সাংখাতীর্থ অনেক বংসব নিজ বাড়িতে টোল খুলিয়া ছাত্রদের শিক্ষা 
দিতেন। 

এই সব টোলের অধ্যাপকগণ সাধারণত নিজ নিজ বাড়িতে 
শিক্ষার্থীদের আহাব ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেন । অনেক সময়ে 
গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে ছেলের থাকার ও আহারের ব্যবস্থা যোগাড় 
করিয়া নিত। প্রতি টোলে ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী থাকিত না। 
ইংরেজী শিক্ষা প্রদাবের সংগে সংগে গ্রামের লোকের সংস্কৃত শিক্ষার 
আগ্রহ কমিতে লাগিল এবং শেষের দিকে কুলগুরু বংশ, পৌরোহিত্য 
বাবসায়ী ব্রাহ্মণ ও আঘুর্বেদ শিক্ষার্থী ছাত্র ব্যতীত অপরে টোলের শিক্ষা 
গ্রহণ করিতে আগ্রহান্িত ছিলেন না। গ্রামের লোকের বিদেশী 
ছাত্রদের বাড়িতে রাখার আগ্রহও হ্বাস পাইয়াছিল । 

গ্রামে প্রথমে সংস্কৃত পবীক্ষার কেন্দ্র ছিল না তাহাতে ছাত্রদের খুব 


€& 


গৈলার কথ। 


অস্থবিধা হইত। পরে গ্রামে “বাকলা আর্ধ সম্মিলনী সভা” স্থাপিত হয় 
ও তাহার চেষ্টায় কবীন্দ্র কলেজে প্রথম আগ, মধ্য ও পরে স্থতি ও দর্শন 
ভিন্ন অন্ত সব বিষয়ের উপাধি পরীক্ষা গৃহীত হইত। 


কবীন্দ্র কলেজ 


পূর্বেই বলা হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ললিতমোহন 
দশ কবিসাগর তীহার স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ মদন কৰবীন্দ্র প্রতিষ্ঠিত টোলকে 
কলেজে পরিণত করেন। ইনি ছিলেন বিবাট পণ্তিত। যখন প্রতি 
টোলে ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গেল তখন তিনি নিজ বাড়িতেই সংস্কতের 
বৃহৎ শিক্ষায়তন গড়ার জন্য উদ্যোগী হ'ন। অন্যান্য টোলের অধ্যাপকগণও 
তাহার প্রস্তাবে সম্মত হ'ন। প্রসন্ন তর্কতীর্থ ও রামচরণ শিরোবত্ব 
নিজ নিজ টোল বন্ধ করিয়া দিলেন। বেজের পাড়ের টোলের মধুক্দন 
স্বৃতিরত্ু নিজ বাড়িতে কেবল স্থবতিশাম্্র অধ্যাপনা নিয়া থাকিলেন। 
কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায় ও আমুর্বেদ প্রভৃতি কবীন্দ্র কলেজে শিক্ষা! দেওয়ার 
বাবস্থা হইল। কালীরুষ্ণ শিরোমণি ও জগদ্বন্ধু বিদ্ারত্ব এই নৃতন 
কলেজে যোগ দিলেন। এইভাবে ইংরেজী ১৮৯৬1৯৭ সালে কবীন্দ্র বাড়ির 
পুরাতন টোল কবীন্দত্র কলেজ নামে অভিহিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। 
কলেজ স্থা্টির সময়ে নিমদাশের বাড়ির দুর্গামোহন দাশ ও বসস্ত দাশ 
চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি কতক আসবাব পত্র দান করিয়াছিলেন। বক্শী 
বাড়ির রজনীকাস্ত দাশ, চৌধুরী বাঁড়ির অন্নদাচরণ প্র, শ্ঠামাচরণ 
সিমলাই প্রভৃতি এ সময় হইতেই কলেজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হ'ন। 
স্টামাচরণ সিমলাই তাঁহার মৃত্যুকাল (১৯৪০ ) পর্যস্ত এ কলেজ কমিটির 
সভাপতি ছিলেন। গ্রামের অনেক বাড়ির লোকের নিজেদের বাড়িতে" 
কলেজের ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

প্রথমে ললিত কবিসাগর, কালীকৃষ্জ শিরোমণি, জগছন্ধু বিদ্যারত্ব ও 
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কিছু পরে শ্রীগ্রসন্ন কাব্যতীর্থ ও হরেন্্র স্থৃতিতীর্ঘ অধ্যাপনা করিতেন। 
শ্ীপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ ও হবেন্ত্র স্থৃতিতীর্থ অল্লকাল পরেই কলেজ ত্যাগ 
করেন। তখন নলচিডা! গ্রামের বজনী বিষ্ঠারত্রকে অধ্যাপক নিযুক্ত করা 
হয়। ছাত্র সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । তখন উপযুক্ত ভাবে 
প্রতিষ্ঠানটি চালাইবাব জন্য অর্থেব প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ 
অবস্থায় এ বাডিব ভুবনমোহন দীশগ্ুপ্ত কবিচুভামণির বিশেষ চেষ্টায় 
গভর্ণমেন্ট হইতে মাসিক সাহায্য ১০০২ মঞ্জুর হয় এবং কবিসাগর মহা- 
শয়েব চেষ্টায় ত্রিপুবার মহারাজা হইতে মাসিক ১০০২ বৃত্তির বাবস্থা হয়। 
ফলে কলেজের কর্তৃপক্ষগণ নিজ বাঁডিতে বহু বিদেশী ছাত্রকে আহার ও 
বাসস্থান দিয়া বাখিতে লাগিলেন এবং অপেক্ষাকৃত বেশি বেতন দিয়া 
বিদেশ হইতে ভাল পণ্ডিত অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করিতে 
লাগিলেন। ত্াহাদেব মধ্যে পূর্ণচন্দ্র তর্কতীর্থ, উপেন্দ্রনাথ তর্কাচার্ধ, 
শশী তর্কতীর্থ, অমবেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ ও হাবাণ স্বৃতিতীর্থ প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । 

ভুবনমোহন কবিচুভামণিব বিশেষ চেষ্টায় পরে গ্রন্থাগার কক্ষ 
(11012197911) ও ছাত্রনিবাম (13092810109 70056) করার 
জন্য গভর্ণমেন্ট হইতে প্রচুর অর্থসাহাষ্য পাওয়া যায় এবং স্থন্দর বোভিং 
গৃহ নির্মিত হয়। তাহাব পবে বিদেশ হইতে নান। শ্রেণীর বু ছাত্র 
এখানে শিক্ষালাভ করিতে আমে এবং কলেজ নামকরণ সার্থক করে। 
এই কলেজের বু কৃতী ছাত্রের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর 
আশ্ততোষ শাস্ত্রী এম-এ, পি-এইচ-ডি, পি-আর-এস, অষ্টাঙ্গ আম্র্বেদ 
বিষ্তালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ নলিনীরঞ্জন সেন তর্কতীর্থ, সংস্কৃত কলেজের 
ন্যায়ের প্রধান অধ্যাপক মধুস্থ্দন তর্কতীর্ঘ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। 

কলেজের উন্নতির জন্য ধেমন ললিতমোহন দাশ কবিসাগরের দান 
অপরিসীম তেমনি গভর্দমেন্ট হইতে অর্থ সাহায্য পাওয়ার জন্য ভূবন- 
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মোহন দশ কবিচুড়ামণির নাম বিশেষ উল্লেখষোগ্য । তাহার চেষ্টায় 
পরে লোকাল বোর্ডের সাহাযো কবীন্দ্র বাড়ি হইতে গ্রামের মধ্যের নৃতন 
ডিছ্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা পর্ধন্ত একটি বাস্তা নির্মিত হয় এবং উহার ফলে 
গ্রামের অপর প্রান্ত হইতে কলেজে আসার পথ স্থগম হয়। রাস্তা নির্মাণ 
ব্যাপারে ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে সাহায্য লাভ করিতে প্রিয়নাথ গ্রপ্ত 
( শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি ) তাহাকে বিশে লাহায্য করিয়াছেন । 

কালক্রমে দেশের অবস্থা পরিবর্তনে গভর্ণমেন্ট ও আগরতলার বৃত্তি 
বন্ধ হইয়া যায় এবং ছাত্র-সংখ্যাও অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু দেশ 
বিভাগ পর্যস্ত কলেজের কাজ চলিয়াছিল। 


বেজের পাড়ের টোল 


পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে যে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয্ পাদে স্থৃতিশাস্ত 
অধ্যাপনার জন্য কাশীনাথ হ্য।য়ালঙ্কার নিজ বাড়িতেটোল খোলেন । পরে 
তাহার ভ্রাতা মহেশ তর্কালঙ্কার এই টোলে অধাপনায় যোগ দেন। তাহার 
পর তাহাদের ভ্রাত। নন্দকুমার তর্কসিদ্ধান্ত ভাটপাড়ায় মহামহোপাধ্যায় 
রাখালদাস ন্তায়রত্ব মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ম অধায়ন করিয়া বাড়ি 
আসিয়া এই টোলে পড়াইতে আরম্ভ করেন। চতুর্থ ভ্রাতা ঈশান 
শিরোমনি পরে ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করেন। তাহার মৃত্যুর 
পর কাশীনাথের পুত্র রামচন্দ্র শিরোমণি ব্যাকরণ অধ্যাপণ। আরম্ত 
করেন। এ শতাব্দীর শেষ দশকে মধুস্দন স্থৃতিরত্ স্থৃতিশান্ত্র অধ্যাপনা 
আরম্ভ করেন। তিনি এই শাস্ত্রে প্রগাট পণ্ডিত ছিলেন। এই 
জিলায় ও মাদারিপুর মহকুমায় তাহার অত্যন্ত সুখ্যাতি ছিল এবং 
আমরণ তিনি ব্যাকরণ ও স্থৃতিশাত্ম অধ্যাপন| করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
ম্বত্যুর পর ( ১৯৪১ ) তাহার ভ্রাতা জনার্দন ন্যায়বাগীশ ছেঙ্সেদের 
ব্যাকরণ পাঠ দিতেন । ১৯৪৭ সাল পর্স্ত এ টোলের অস্তিত্ব ছিল। 
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গভর্ণমেণটট এই টোলে মাসিক ১৫২ সাহাষ্য দিতেন। প্রায় ৫০ 
ব্সব কাল এই টোপ ভূদেব বৃত্তি ( বাধিক ৫*২ ) ও প্রা ১৫ ব২্সর 
গৌরীপুবেব জমিদাব প্রদত্ত বিশ্বেশ্ববী বৃত্তি (বাষিক ৫০২) সাহায্য 


পাইয়াছিল। 
বহু ছাত্র এই টোলে শিক্ষ। লাভ কবেন। তন্মধো গেলার রামচরণ 


শিরোবত্ব, প্রসন্নকুমাব তর্কবত্র, কাশী প্রসন্ন তর্কটুডামণি, ফুল্লশ্ীর মনোরঞ্জন 
স্মৃতিতীর্থ, টুবিষার বিশ্বে্বব তর্কপঞ্চানন প্রভৃতির নাম করা যাইতে 
পাবরে। 

এই টোলে তাপশপাতাব ও তুলট কাগজেব অনেক পুথি ছিল। 
তাহাদেব অধিকাংশই ন্বৃতি, যাজনিক ক্রিষা ও মন্্ার্থ বিষষে। ইহাঁব 
কযষেকখানা পি ঢাক] বিশ্ববিদ্ভালযে দে ওয। হইযাছিল। 


বাংল। শিক্ষ। 


€ পাঠশাল। ও ছাত্রবৃত্তি বিদ্ভালয় ) 


সাধারণত পঞ্চমব্ষে হাতে খড়ি” হইযা বাংলা শিক্ষা আবন্ত 
হইত। গুরু বা পুরোহিত আমিযা বালকের হাত ধরিয়া পাথবের উপব 
খড়ি (চক) দিয়া প্রথম অক্ষর লিখাইয! দিতেন । ইহাকেই 'হাতে- 
খড়ি” বলা হইত। 

প্রথমে তালপাতাব উপব স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্নবর্ণেৰ সব অক্ষরগুলি 
লোহার শল] দিয়া দাগ দিয়া! লেখ! হইত । পবে বালক “খাগেব" কলম 
যুট করিয়! ( মুষ্টিবদ্ধ ভাবে ) এ লেখার উপর মঝ্স করিত। 

বাংলা লেখা পড় আরম্ভ হইত পাঠশালায় । গ্রামে অনেক পাঠশালা 
ছিল। বাঁড়িয় দরজায় আটচাল1 ঘরে অথব! চণ্ডতীমণ্ডপে এই পাঠশাল৷ 
বদিত। পাঠশালার গুরু মহাশয়দিগকে সহজ কথায় সকলে 'মশায়' 
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বলিত। গ্রামে এক বাড়ির (মধ্য গৈলার ভাঃ চন্ত্রকাস্ত চক্রবর্তার বাড়ি) 
নাম ছিল 'মশায়ের বাড়ি, কারণ এ বাড়িতে ছুর্লভ মশায়, কালীকুমার, 
বামকুমার, পাঁচকডি ও হরকুমার মশায় প্রভৃতি গুরুমহাশয়দের বাড়ি। 

সাধারণত “মশায়” পাঠশালা ঘরে টুল বা উচু কোন কাষ্ঠাসনে 
বসিতেন। ছেলের! পাঠশালায় বসার জন্য নিজ নিজ বাড়ি হইতে 
ছোট ছোট পাটি বামাছুর নিয়া আগিত। “মশায়” তালপাতার উপর 
অক্ষর প্রথম আকিয়া দিতেন । পরে উহার উপর মক্স হইত। অভ্যাস 
হইয়া গেলে পরে ছেলেরা “আখাভায়” অর্থাৎ অক্ষর না আকা তালপাতায় 
লেখা অভ্যাম করিত। ক্রমশ এ ভাবে সব অক্ষরের সঙ্গে বানান ও ফলা 
লেখা হইত। অক্ষব (বানান ও ফগা সহ) লিখন শিক্ষা শেষ হইয়। 
গেলে কলাব পাতায় কডা, গণ্ডা প্রভৃতি লিখিত। তাহার পর প্লেট ও 
সর্বশেষ কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিত। 

পাতায় যে কালি বাবহার করিত তাহা ছিল সাধারণত কেরোসিন 
লেম (18100) এর উপরে মেটে শরা ধরিলে যে শিষ পড়িত তাহা 
দিনা তৈরী। বেশ কাল কালি হইত কিন্ত ধুইলেই উঠিয়া যাইত। 

কাগজে লিখিবাব সময় পালকের কলম (7০) ব্যবহার হইত। 
পাঠশালায় নিবের প্রচলন ছিল ন!। 

পাঠশাল! সকালে ও বৈকালে বদিত। পাঠশাল! ভঙ্গের পুর্বে 
সকলে মিলির! উচ্চম্বরে 'নামতা” মুখস্থ করিত। “মশায়” বা উপরের 
শ্রেণীর কেহ বলিয়। দিত ও সকলে মিলিয়৷ উহা পুনরাবৃত্তি করিত। 
পাঠশালায় পড়ান হইত প্রাইমারী পর্বস্ত। প্রথমে নিষ্ন প্রাইমারী, পরে 
উচ্চ প্রাইমারী | আগেকার দিনে প্রথম বই পড়ান হইত রামস্থন্দর 
বসাকের “বালাশিক্ষা” । তৎপরে মদন মোহন তর্কালঙ্কারের “শিশুশিক্ষা” 
সঙ্গে সঙ্গে 'ধারাপাত' । পরে বিবিধ শিক্ষাণ। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন 
লোকের নিকট চিঠি লেখার প্রণালীও ছিল। অঙ্কও থাকিত। পরে 
“ বোধোদয়' | 
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গুরু মহাঁশয়দের মাহিয়ান ছিল অতি সামান্য | যে বাড়িতে পাঠশাল। 
বসিত সে বাড়ির মালিক কিছু ও ছেলের! নাম মাত্র কিছু কিছু মাহিয়ানা 
দিত। কোনও কোনও পাঠশালায় ডিষ্টরিক্ট বোর্ডের একটি গ্রাণ্ট থাকিত। 
ছেলেদের কোনও কোনও গুরুমহাশয়দের জন্য একটু তামাক আনিতে হইত । 

গ্রামে চলাঁচলের তত স্থবিধা না থাকার জন্য পাঠশাঁলার সংখ্যা ছিল 
অনেক । এক পূৰ পাড়াতেই বিভিন্ন সময়ে ১০।১২টি পাঠশালা ছিল। 

তখনকার গুরুমহাশয়গণ ও অভিভাবকেরা “দশবর্ধানি তাড়য়ে” 
এই ব্যক্যে খুব বিশ্বাসী ছিলেন এবং বেশি করিয়া মারধর না করিলে 
উপযুক্ত শিক্ষা হয় না এই ছিল সকলের বিশ্বাস। গুরুমহাশয়দের 
সকলের হাতেই বেত থাকিত। অনেক সময় পাঠশালায় আসিয়াই 
প্রথমে ছাত্রদের মনে ভীতি ও পড়ার উৎসাহ স্থষ্টি করার জন্য সকলকেই 
২১ ঘা! বেত মারিয়া পরে গুরুমহাশয় আমন গ্রহণ করিতেন 1 নৃশংস 
ভাবে মারার চল ছিল। এক রকম শাস্তি ছিল এইরূপ- ছেলে মাটির 
উপর চিৎ হইয়া পা ছুটি গুটাইয়া উপরের দিকে রাখিত ও ছুই পায়ের 
জানুর সন্ধির নিচ দিয়া হাত নিয়! আসিয়া উভয় কান ধরিতে হইত। এই 
প্রকার শান্তির নাম ছিল “কাছিম চিৎ, | কোনও সময়ে হাতে দড়ি 
দিয়! বাধিয়া গায়ে 'লাসার' (এক রকম লাল রঙের পিপড়া যাহার কামড়ে 
খুব জালা! করিত) বাসা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত। লাসাগুলি সর্বগাত্রে 
দংশন করিত, কিন্ত বালক কোন প্রতিকার করিতে পারিত না । অনেক 
পাঠশাল! ঘরের চাল হইতে দড়ি টানান থাকিত। এ দড়ির সঙ্গে 
হাত এমন ভাবে বীধিয়া দেওয়া হইত যে কোনও প্রকারে পায়ের বুড়া 
আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া মাটির উপর অথবা নারিকেলের আচির 
(মালার ) উপর ছেলেরা াড়াইয়া থাকিতে পারিত। পরে তাহাকে 
বেত মারা হইত। এইরূপ নানাবিধ নৃশংস শান্তির প্রথা ছিল। এ 
'অবস্ত বিংশ শতাবীর আরস্তের সময় বা উনবিংশ শতাবীর শেষ দশকে 
যাহ প্রচলিত ছিল তাহার কথ লিখিতেছি। 
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এই ধরনের শাস্তির ফলে বালকের! অনেক সময় পাঠশালায় আসিত 
না। অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেদের অনুপস্থিত ছেলেদের ধরিয়া আনিতে 
পাঠান হইত । তাহারা গিয়া! খোজ করিয়া নিয়া আমিত। একাস্ত 
অনিচ্ছুক ছাত্রকে একজনে ছুই হাত ও একজনে ছুই পা ধরিয়া উচু 
করিয়া নিয়া আদিত। দীর্ঘপথ মাত্র ছুই জনে এভাবে আনিতে পারিত 
না, সে জন্য এই দলে অন্তত ৪।৫ জন থাকিত। এই ভাবে ধরিয়া উচু 
করিয়া আনিবার নাম ছিল “শুয়ারডুলি” করিয়! আনা । 

পাঠশালায় ছেলে ও মেয়ে উভয়েই পড়িত। এত মারধর সত্বেও 
'মশায়' ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বেশ ভাল বাসিতেন ও তাহার মাধ্যা্সারে 
শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিতেন না । প্রাইমারী পরীক্ষার পূর্বে অনেক ছাত্রকে 
গুরুমহাশয়ের বাড়িতে গিয়া রাত্রিতে পড়িতে হইত । 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সব পাঠশালার ছাত্র ছাত্রীদের একটা বেতন 
(ষদিও খুবই কম) দেওয়ার নিয়ম ছিল। পরে বেজের পাড় কালী 
বাঁড়িতে রুষ্ণকুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতিব উদ্যোগে যে পাঠশালা হইয়াছিল 
উহাতে কোন বেতন দিতে হইত না। গুরুমহাঁশয়ের বেতন বাবদ 
ডিক বোর্ড হইতে কিছু সাহায্য ছিল এবং উদ্যোক্তারা নিজ হইতে 
বাকীটা দিতেন । ফলে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১০০ হইয়াছিল। 

শেষের দিকে ছোট ছোট পাঠশাল! উঠিয়! সমগ্র গ্রামে ৩।৪টি বড় 
বড় পাঠশালা! হইয়াছিল। ইহাতে ডিগ্রিক্ট বোডে'র সাহায্যের পরিমাণ 
বেশি ছিল। পৃৰ পাড়ায় এই পাঠশালা রামনাথ দাশের বাড়ির দরজার 
হাটখোলায় ছিল। 

উপরে “মশায়ের' বাড়ির গুরুমহীশক্মদের নাম করা হইয়াছে। ইহা 
ভিন্ন আরাধন বঙ্ষবাস ( পশ্চিমের বাড়ি ), বিপিন দত্ত (দক্ষিণ গৈল! ), 
কেদার চাটুযযে €( ভগবান চাটুয্যের বাড়ি), পুব সেন পাড়ার কাস্ত 
মশায় ( চন্দ্রকাস্ত সেন ), শরৎ চাটুয্যে (দক্ষিণ গৈল। ) ও অনস্ত দাশ- 
গুপ্ের ( বৈষ্ের বাড়ি) শিক্ষক হিসাবে বেশ নাম ছিল। 


০ 


শিক্ষার বিবরণ 


উচ্চমান পর্যন্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রবৃত্তি স্কুল ছিল তিন পাড়ায় তিনটি। 
দাশের বাড়ি, মুনশী বাড়ি ও মজুমদার বাড়িতে । পরে দাশের বাড়ির 
ছাত্রবৃত্তি স্কুল ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাইনর স্কুলে পরিণত হয়। 
গৈলা স্কুল স্থাপনের পূর্বে গ্রামে ইহাই ছিলে ইংরেজী শিক্ষার একমাত্র 
বিদ্যালয় । 


ইংরেজী শিক্ষ। 


( গৈলা' স্কুল স্থাপনের পুব” পর্যন্ত ) 


১৮৪২ সালে বরিশাল শহরে ইংরেজী শিক্ষার জন্য জিলা স্কুল স্থাপিত 
হয়, কিন্তু ১৮৭৩ সালের পূর্বে এই স্কুল গভর্ণমেন্ট পরিচালিত ছিল না। 
বরিশালে প্রথম কলেজ হয় ১৮৮৯ সালে । অথচ ইতিমধ্যে কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার 
আগ্রহ জাগিয়া উঠে। গৈলায় তখন ইংরেজী শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত 
ছিল না। ইংরেজী শিখিতে যাইতে হইত বরিশাল শহরে অথবা ঢাকা 
বা কলিকাতায়। শহরের সঙ্গে গ্রামের যোগের স্থত্র ছিল ক্ষীণ। 
নৌকাই ছিল একমাত্র অবলম্গন । কলিকাতা যাইতে হইলে খুলনা 
হইয়া যাইতে হইত। কিন্তু ১৮৮৪ সালের পূর্বে বরিশাল হইতে কোন 
স্টীমার পথ ছিল না । এই বৎসরে প্রথম খুলনা পর্বস্ত ্টীমার লাইন 
খোল হয়। ঢাঁক] ট্টামার লাইন আরও কয়েক বংসর পরে খোলা হয়। 
নৌকায় খুলন। পৌছিতে ৩৪ দ্রিন লাগিত। ঢাঁকা ফাইতে 
হইলে টরকি বন্দর হইতে বাঁরজীবীদের পানের নৌকায় ৭।৮ দিন ধরিয়া 
যাইতে হইত। পথও ছিল বিপদ সংকূল। এই সব অস্থবিধা সত্বেও 
গ্রামের কতক যুবক বরিশাল, ঢাকা ও কলিকাতা গিয়া নরক 
করিতে আরস্ত করেন । 

/৬ঠ 


গৈলার কথা 


রজনীকান্ত দাশ ( বকশী বাড়ি ) বিদেশ হইতে এষ্ট্াান্স পাশ করিয়া 
পরে ওকালতী পাশ করেন ও বরিশাল শহরে ওকালতী আরম্ভ করেন। 
চন্দ্রক্মার দাশ (নবসিংহ দাশেব বাড়ি ) ১৮৬৫ সালে বি-এ পাশ 
করেন। বরিশাল জিলার প্রথম ছুই জন গ্রাজুয়েটের তিনি ছিলেন 
অন্যতম । পবেব বসব তিনি বি-এল পরীক্ষা পাশ কবেন। তৎ্পরে 
তিনি মুনসেফ পদে নিযুক্ত হ'ন। শ্রানাথ গুপ্ত ( গোলার পাড় ) ডেপুটি 
ম্যাজিষ্টরেটের চাকবি পান। ১৮৮৩ সালে বিশ্বেশ্বব সেন (কালুপাড়া 
উত্তরের বাড়ি) এম-এ পাশ কবেন। তিনিই গ্রামের প্রথম এম-এ। 
তাহার পাশেব সংবাদ শুনিষ! গ্রামেব ও পাশ্ববর্তী বহু গ্রামের লোক 
তাহাকে দেখিতে আপিয়াছিল। ১৮৮৫ সাল হইতে গৈলা স্কুল স্থাপনের 
পূর্ব (১৮৯২ সাল) পর্বন্ত গ্রামে ১৩ জন গ্রাজুয়েট হ'ন। তন্মধ্যে ৮ জন 
অনার্পপাইয়াছিলেন। পবে ৪ জন এম-এ, ৪ জন বি-এল ও ১ জন 
বি-ই পরীক্ষা পাশ কবেন, ৯ জন এট্নান্স ও ৩ জন এফ-এ পরীক্ষান় বৃত্তি 
পান। তম্মধো ১ জন উভয় পবীক্ষায় প্রথম শ্রেশীব বৃত্তি পাইয়াছিলেন। 
তাহাদের নাম১ও বিবর্ণ নিম দেওয়া হইল। 


১৮৮৫ সাল হইতে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত গ্রাজুয়েটদের নাম ও 
বিবরণ ( সময়ানুক্রমে ) £ 


নাম ও বাড়ি সরকারী বি-এ পাশের পরের 
বৃত্তি প্রাপ্ত বগুসর ডিগ্রী 


গ্যামাচরণ সিমলাই, এপ্ট্ণন্স ও অনার্স বি-এল 
সিমলাই বাড়ি । এফ-এ ১৮৮৫ 


৬৪ 


শিক্ষার বিবরণ 
নাম ওবাড়ি সরকারী বি-এ পাশের পরের 


বৃত্তি প্রাপ্ত বৎসর ডিগ্রী 
গোবিন্দ চন্দ্র দাশ (১), অনার্স এম-এ 
মজুমদার বাড়ি । ১ম বিভাগ, (প্রথম 
১৮৮৬ বিভাগে প্রথম) 
বিপিন বিহারী দাশ, এঞ্টান্দ অনার্স এম-এ ও 
দাশের বাড়ি, বিভাগীয় বৃত্তি ১৮৮৬ বি-এল 
বড় হিস্তা।। 
শ্যমাচরণ গুপ্ত, অনার্প 
শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি । ১৮৮৭ 
গোপাল গোবিন্দ গধ, এফ-এ অনার্স বি-এল 
কানাই গুপ্চের (ঢাকা ডিভিসনে ১৮৮৭ (প্রথম বিভাগ) 
বাড়ি। প্রথম হন ) 
মতিলাল দাশ, অনার্স 
দাশের বাড়ি, ১৮৮৮ 
মেজ হিস্তা । 
ললিত চন্দ্র দাশ গুপ্ত, এণ্টান্স ও অনার্স 
নরসিংহ দাশের এফ-এতে প্রথম ১৮৮৯ 
বাড়ি। শ্রেণীর বৃত্তি 


(9 গোবিন্দ চন্দ্রের পৈতৃক বাড়ি নলচিড়া। তিনি মলুমদার বাড়ির দৌহিত্র, 
স্থল ও কলেজের পাঠকালে মতুল বাড়ি গ্রতিগালিত হইয্নাছিলেন। সেঞ্ন গাছার 
মাহ এই তাগিকায় দেওয়! হইল। 


৫ ৬৫ 


গৈলার কথা 


নামও বাড়ি সরকারী বিএ পাশের পরের 


বৃত্তি প্রাপ্ত বগুসর ডিআ্ী 
ভবনমোহন গুপ্ত, এপ্টান্স পাশ কোর্স বি-এল 
গোলার পাড়। ১৮৮৯ 
কৈলাস চন্দ্র সেন, পাশ কোর্স 
মজুমদার বাড়ি। ১৮৮৪ 
রেবতীকান্ত দাশ, এপ্টান্স অনা” এম-এ 
কেরাণী বাড়ি । ১৮৯০ 
রাজকুমার সেন, এ্টান্স পাশ কোর্স 
ছুহিসেনের বাডি। ১৮৯২ 
ললিত মোহন দাস, এ্্ান্স পাশ কোর্স এম-এ 
নিমদ্দাশের বাড়ি । ১৮৯২ ১৮৯৩ 
মধুস্থ্দন সেন গুপ্ত, এণ্টণান্স শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং 
কালুপাডা, উত্তবের বিভাগীয় বৃত্তি  কপেজের বি-ই পরীক্ষায় 

বাড়ি। প্রথম (স্বর্ণ পদক 
প্রাণ্ত ) ১৮৯২ 


চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী (২), এন্টান্স 
মধ্য গৈলা । 


গৈলা গ্রামে প্রথম অনার্প পাশ শ্যামাচরণ। প্রথম ইঞ্জিনিয়ার 
মধুস্ছদন। গোবিন্দ চন্দ্র বি-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ পাশ 


(২) চন্ত্রকান্ত ১৮৯২ মালে কলিকাত! মেডিক্যাল কলেজের উচ্চতম ফ্লাসে পড়িতে- 
ছিলেন। ১৮৯৩ সালে এল-এম.এদ পরীক্ষা পাশ করেন। ইনি গ্রামের প্রথম 
মেডিকাাল গ্রাজুয়েট । 


৬৬ 


শিক্ষার বিবরথ 


করেন ও ১৮৮৭ সালে ঢাক কলেজ হইতে বিজ্ঞানে এম.এ পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে প্রথম হ'ন। গ্রামে প্রবাদ যে পরীক্ষার ফল 
বাহির হওয়ার কিছু পূর্বে ঢাকা কলেজের প্রিক্ষিপাল কলিকাতা আসিয়া 
জানিতে পারেন যে বিজ্ঞানে নকল বিষয় একত্র করিয়া (প্রেসিডেন্সী 
কলেজেব রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী সর্বোচ্চ নম্বর পান। তখন তিনি 
বিশ্ববিস্তালয়েব কর্তৃপক্ষকে বলেন “আমাব গোবিন্দ দ্বিতীয় হইতে পাবে 
না” (81 99)1009, 02706 50204. 5০0170৮ ) এবং এই নিয়া 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ ও প্রেমিডে্সী কলেজের অধাক্ষের সহিত 
বাদাজবাদ হয়। পরে সেই বংসবই বিজ্ঞান বিষয়কে ছুই গ্র,পে ভাগ 
করা হয় এবং যে যে পেপারে রামেন্দ সুন্দর বেশি নপ্ধর পাইয়াছিলেন 
তাহা নিপা প্রথম গ্রপ ও যেষে পেপারে গোবিন্দ চন্দ্র প্রথম হইয়া- 
ছিলেন তাহা নিয়া দ্বিতীয় গ্রুপ কৰা হয় ও প্রথম গ্র,পে রামেন্ত্র সুন্দর 
ত্রিবেদীকে ও ছিতীয় গ্রুপে গোবিন্দ চন্ত্রকে প্রথম ঘোষণা করা হয়। 

বিশ্ববিদ্তালয়ের ক্যালেগ্ডারে দেখা যায় যে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত এম-এ 
পরীক্ষায় বিজ্ঞানকে [20181 2100. 1779108] 50197০৪ বলিত ও 
উহার মধ্যে কোনও গ্রপ বা বিভাগ ছিল না। ১৮৮৭ সালে ছুই গ্রুপ 
হয় ও প্রথম গ্রপে থাকে 01761015610) 15160615109 01820096510 
এবং দ্বিতীয় গ্রুপে 751500101, 01581750505 7580 2070 
15120721005 01 1101909121 1059155. বামেন্ত্রলন্দর প্রথম গ্রপে প্রথম 
ও গোবিন্দ দ্বিতীয় গ্রুপে প্রথম হ'ন। পরের বদর ১৮৮৮ সাল হইতে 
এ রূপ গ্রপ আর থাকে না। 0175271507 ও 15105 এই ছুই 
ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহা হইতে উপবোক্ত প্রর্াদের মূলে সত্য 
আছে মনে হয়। 

উপরোক্ত যুবকগণের মধ্যে গোবিন্দ চন্দ্র ও ললিত চন্দ্র ডেপুটি 
ম্যাজিষ্টেট নিযুক্ত হ'ন। ধাহারা| বি-এল পাশ করিয্নাছিলেন তাঁহার 
ওকাঁলতী আরস্ভ করেন এবং অন্যেরা অন্ত চাকরি নেন। 


৭ 


গৈলার কথা৷ 


এই সব দৃষ্টান্তে লোকের ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্রবল আগ্রহ হয় ও 
গ্রামেই ইংরেজী স্কুল স্বাপনেব প্রয়োজনীয়তা অনেকে অনুভব করিতে 
থাকেন। ১৮৯৩ সালের জান্রয়ারী মাসে গেলা স্কুল স্থাপিত হয়। 


গৈলা স্কুল 


এই উচ্চ ইংরেজী স্কুলের প্রথম পরিকল্পনা করেন বরিশালের 
তখনকার প্রখ্যাত উকীল, বকশী বাড়ির রজনীকান্ত দাশ। তাহারই 
উৎসাহে ও উদ্যোগে ও আর কয়েকটি যুবকের সহযোগিতায় বরিশাল 
শহরে দুর্গাচরণ পিপলাইয়ের বাসায় ও তাহার সভাপতিত্বে গৈলাগ্রাম 
বাসীরদের এক সভা ডাক। হয়। আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে দাশের 
বাঁড়ির মাইনর স্কুল, মজুমদার বাড়ির ও মুনশী বাড়ির ছাত্রবৃত্তি স্কুল একত্র 
করিয়! দাশের বাড়ির বহির্বাটাতে একটি হাই ইংলিশ স্কুল (নু, 
5০1১001) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এই পরিকল্পনা কার্ষকরী 
করার জন্য দাশের বাড়ির বড় হিস্যার রামচন্দ্র দাশকে সেক্রেটারী, 
রজনীকান্ত, কানাই গ্রপ্তের বাড়ির গোপাল গোবিন্দ গুপ্ত ও নরসিংহ 
দাশের বাড়ির নবীন চন্দ্র দাশ গুপ্তকে এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী ও গ্রামের আর 
১১ জন গণ্যমান্ত লোক নিয়া এক কমিটি গঠিত হয়। এই ১৫ জন 
সভ্যের মধ্যে দাশের বাড়ির ও মুনশী বাড়ির স্কুলের প্রতিনিধি ছিলেন 
৫ জন করিয়া, ফুল্লপ্রী স্কুলের ছিলেন ৩ জন ও ব্রাহ্মণসন্প্রদায়ের ২ জন। 

প্রারম্ভিক খরচ বাধদ রামচন্দ্র দাশ, কৃষ্ণহুন্দর দাশ ( মেজ হিন্ত। ), 
নবীন চন্দ্র দাশ (রাম মোহন দাশের বাড়ি ) প্রত্যেকে ১০০২, রজনীকাস্ত 
৫০২ ও ছুর্গাচরণ পিপলাই ৪০২ ও আরও কয়েক জন ( তাহাদের নাম 
বা দানের অঙ্ক সংগ্রহ কর! যায় নাই ) কতক টাকা দিতে স্বীকৃত হ'ন। 
এই ভাবে সর্ধন্থদ্ধ অনধিক ৭৫০২ প্রতিশ্রতি পাওয়া গিয়াছিল। 


৬৮ 


শিক্ষার বিবরণ 


শেষোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ১০০২ দিতে স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন। 

শিক্ষকতা করার জন্য কয়েকটি যুবক অগ্রপর হন ও যতদিন স্কুল 
স্বাবলম্বী না হয় ততদ্দিন হারাহারি মতে অল্প বেতন নিতে স্বীরূত হ'ন। 
ইহাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় হেডমাষ্টারের জন্য মনোনীত 
মজুমদার বাড়ির কৈলাপচন্দ্র সেনের । তিনি তখন গভর্ণমেণ্টের কার্ধে 
নিযুক্ত ছিলেন । সরকারী চাকবির নিশ্চিত বেতন ও ক্রমিক পদোন্নতি 
ও গৌরবের মায়া তুচ্ছ করিয়া তিনি সগ্ধ স্থাপিত গ্রামের স্কুলের 
অনিশ্চিত ও অল্প বেতনের চাকরি স্বীকার করেন ও গ্রামের ছেলেদের 
শিক্ষার দীয়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ৩৭ বৎসর কাল হেডমাষ্টার স্বরূপে 
সুষ্ঠভাবে এই স্কুল পরিচালনা করিয়া কৈলাস চন্দ্র বিশিষ্ট হেডমাষ্টার 
বলিয়া খাতি লাভ করিয়াছিলেন ও স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত 
দেখাইয়া গিয়াছেন। ছাত্রদের প্রতি গভীব স্নেহ অথচ কঠোর শৃঙ্খলা- 
পরায়ণতা৷ দ্বারা এই স্কুলের তথা গ্রামের যে উপকার তিনি করিয় 
গিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। 

ুল্শ্রীর চন্দ্রকান্ত চুড়ামনি, দীশের বাড়ির চৌধুরী হিন্তার বৈকুষ্ চন্দ্র 
দাশ, রামনাথ দাশের বাডির অশ্বিনী কুমার দাশ, শ্যামাচরণ সিমলাই 
বি-এন ও রজনীবাবুর জামাতা কোটালিপাড়া নিবাসী বিলাসচন্দ্র সেন 
এবং সম্ভবত শঙ্কর গুণের বাড়ির ছুর্গাচরণ গুপ্ত এবং তৎকালীন মাইনর 
স্থলের চণ্ডী পণ্ডিত (ভিন্ন গ্রামের ) এই ভাবে স্কুলের শিক্ষকতা করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই প্রপঙ্গে বলা অপ্রাসক্ষিক হইবে না যে কয়েক 
মাম মধ্যেই স্কুল স্বাবলম্বী হইয়াছিল এবং শিক্ষকগণ পুর! বেতন পাইতে 
আরম্ভ করেন এবং বিলাস চন্দ্র ও শ্বামাচরণ পরে শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়! 
ওকালতী বাবসা আরম্ভ করেন। 

আনুষ্ঠানিক ভাবে গৈলা স্থল খোলা হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাবের ২৩ শে জান্ছু- 
য়ারী। এ দিনই ১২২জন ছাত্র স্থুলে ভণ্তি হয়। বরিশাল শহরের ব্রজমোহন 


৬ 


গেলার কথ' 


স্কুল হইতে গেলা স্কলে যে সব ছেলে ভন্তি হওয়ার জন্য ট্রান্সফার 
সার্টিফিকেট নিয়াছিল অখিনীকুমার দত্ত তাহাদের নিকট হইতে কোন 
ট্রানস্ফার ফি নেন নাই। সরকারী চাকরি হইতে অবসর নিয়া কৈলাস 
বাবু উদ্বোধন দিবসে পৌছাইতে পারেন নাই। ছুই এক মাস পরে 
কাজে যোগদান করেন। এই সময় প্রথম কয়েক দিন বিলাসবাবু ও 
পরে এসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টাব শ্যামাচরণ সিমলাই হেডমাষ্টারের কার্য 
চালান । 

১৮৯৪ সালে প্রবেশিক! পরীক্ষার জন্য প্রথম ছাত্র পাঠান হয়। 
প্রেরিত ১২ জন ছাত্রের মধ্যে ৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ১৯৪২ সন 
পর্যস্ত এই স্কুল হইতে ১০০৫ জন এনট্রান্স ও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উতীর্ণ 
হয়। 

১৮৯৯ সালে এই স্কুল হইতে শৌলাকর নিবাসী রাই চরণ গুপ্ত প্রথম 
সরকারী বৃত্তি পায়। পরে ১৯৪৫ সাল পর্ধস্ত আরও ১২ জন ছাত্র বৃত্তি 
পায়, তন্মধ্যে নলিনবিগারী সেন (কালুপাড়া ) বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করে। 

ক্রমেই ছাত্র সংখ্য! বাড়িতে থাকে এবং দাশের বাড়ির দরজার স্কুলের 
গৃহে স্থানাভাব দেখা দেয়। তখন রজনীকান্তের প্রচেষ্টায় ডিন্রিকি 
বোডে'র খাল ও আমবৌল! রোডের পশ্চিমপার্থে পতিত জমির মালিক- 
গণ (দাশের বাড়ির ৪ হিস্তা ) এই জমি স্কুলের নামে নামমাত্র খাজানায় 
পাট্টা দেন। স্কুলের তহবিল হইতে প্রচুর অর্থব্যয়ে পুকুর কাটাইয়া 
ও অন্স্থান হইতে মাটি আনিয়া এ জমি ভরাট কর! হয় ও স্কুলের জন্য 
দুই পার্থে খোল! বারান্দা যুক্ত বড় টিনের ঘর নিম্নিত হয় এবং ১৯০৯ 
সালে এই নৃতন জায়গায় স্কুল স্থানাস্তরিত হয়। 

ইহার পর ছাত্র সংখা! ক্রমশই বাড়িতে থাকে । কয়েক বৎসরের মধ্যে 
ছাত্র সংখ্যা ১০৪ জনে দীড়ায়। এই ভাবে ছাত্র বাড়িতে থাকিলে এই 
জায়গায় নৃতন নৃতন গৃহ নির্মাণ সত্বেও নৃতন ছাত্র ভণ্তি কর! এক সমস্ত 
হইয়! দাড়ায়। তখন হেডমাষ্টার মহাশয়ের তত্বাবধানে পূব পাড়ায় রাম- 


খাঁ 


শিক্ষার বিবরণ 


'নাথ দাশের বাড়ির দরজায় ও ফুল্পপ্রী। মজুমদার বাড়িতে দুইটি ব্রাঞ্চ স্কুল 
ক্লাস ফোর পর্যস্ত ( চতুর্থ শ্রেণী ) খোলা হয়। 

ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যে পার্খবর্তী অঞ্চলে অনেক নৃতন স্কুল 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে অসহযোগ আন্দৌলনের ফলে স্কুলের ছাত্র 
সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। তখন পৃব পাড়ার ব্রাঞ্চটি বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হয় এবং ফুললশ্রীব স্কুলও বন্ধ করিবার প্ররস্তাৰ গৃহীত হয়। 

কৈলাস বাবুর অবসর গ্রহণ করার পর দুইজন ভিন্নগ্রামবাসী 
হেডমাষ্টাব আসেন। তাহাদের জন্য বাসগৃহ ও বিদেশী হিন্দু ও 
মুনলমান ছাত্রদের জন্যে বোডিং গৃহ নির্মিত হয়। ছেলেদের 
খেলার জন্য স্কুলের পাশের জমি পাট্টা নিয়! খেলার মাঠে পরিণত 
করা হয়। স্কুল নৃতন স্থানে আসার প্রায় ৩০ ব্সর পরে স্কুলের 
তদানীন্তন সেক্রেটারী কুঞ্চবিহারী গুপ্তের (কানাই গুপ্তের বাড়ি) 
উদ্যোগে স্কুল ঘরের চারিদিকের ভিত্তি পাকা কর] হয় এবং বাশের বেড়ার 
পরিবর্তে ইষ্টক নিমিত পাক] দেওয়াল তৈরি করা হয়। কোনও কোনও 
ঘরের মেজেও পাকা কর। হইয়াছিল। 

গ্রামটি খুব বড় বলিয়া দূর প্রান্ত হইতে ছোট ছোট মেয়েরা 
একা স্কুলে আসিতে অস্বিধা বোধ করিত। সেজন্যে ১৯১৩ সালে 
পুবপাড়ায় মেয়েদের জন্য একটি ইংরেজী বিদ্যালয় খোলা হয়। পশ্চিম 
পাড়ার মেয়েদের জন্যও একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু 
সেখানে শিক্ষার স্থবন্দোবস্ত না থাকায় গৈলা স্কুল গৃহে সকাল বেলায় 
মেয়েদের জন্যে ভিন্ন সেক্সন খোলা হয়। কয়েক ব্সর এইভাবে 
চলার পর ১৯৪৪ সাল হইতে স্কুলের মেয়েদের শাখা হইতে ম্যাটিক 
পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাওয়া যায় এবং এ সময় হইতেই প্রতি বর 
স্থল হইতে মেয়েরা পরীক্ষা দিতে থাকে। তখন পুবপাড়ার গাল 
স্কুলের উচ্চ র্লাসগুলি এই স্কুলের সহিত মিলাইয়া দেওয়। হয়। ছাত্রীদের 
ংখ্যা ১৫০ পর্বস্ত হইয়াছিল । 


গ5 


গৈলার কথা 


স্থলে গভনমেন্টের কোনও মাঁসিক সাহাধ্য ছিল না। সাময়িকভাবে 
সাজ সরঞ্জামাদি ও শিক্ষকদের বোনাস ভাবে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়' 
গিয়াছিল। বিপিন বিহারী দাশ গুপ্ত (দাশের বাডি, বড় হিস্তা ) 
সেক্রেটারী থাকার সময়ে তাহার চেষ্টায় একবার শিক্ষকদের বোনাস 
স্বরূপ ১৭০০২ পাওয়া গিয়াছিল। এত বড স্কুল এক মাত্র ছাত্র বেতন 
দ্বারাই পরিচালিত হইত। 

১৯৩৯।৭০ সালে গভনমেন্টের স্বীম অন্তসারে স্কুল গহেব একাংশে 
গুরু ট্রেনিং স্কুল স্বাপিত হয়। ৫1৬ বৎসর উহা! এইখানেই ছিল। 

স্কুলের আন্ুঙ্ষিক লাইব্রেরীটি বেশ বড ছিল। স্কুলের পাঠা পুস্তক 
ছাড়া 15170701091999125 131101101099 73001 0 চ70৮/15056 
প্রভৃতি ইংরেজী ভাষায় অনেক বই ছিল। গৈলার অনেকে নৃতন ও 
পুরাতন নানা রকমের পুস্তক দানে এই লাইব্রেরী সমদ্ধ করিয়াছেন । 
গ্রামের সকলেই এই লাইব্রেরী হইতে বই নিয়া পডিতে পারিতেন । 

স্বদেশী যুগে কাপড বোনা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে অনেক তাত কেনা 
হইয়াছিল ও একজন তাত চালক শিক্ষকও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
কিছুকাল পরে ছাত্রদের উৎসাহের অভাবে উহা! বন্ধ করিয় দেওয়া হয়। 

অপহযোগ আন্দোলনের সময় টাইপ রাইটিং শিক্ষা দেওয়ারও 
অন্বপ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু উহা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। 

স্কলের প্রথম দিকের শিক্ষক, দীশের বাড়ির চৌধুরী হিস্তার 
সীতানাথ দাশ গুপ্ত (শীতল বাবু) ছেলেদের নৈতিক শিক্ষা দানের 
জন্যে সান্ডে সাভিস নামে একটি ক্লাপ প্রতি রবিবারে পরিচালনা 
করিতেন। তিনি সরকারী চাকরি নিয়া! স্কুল ছাড়িয়। গেলে এ 
ক্লাস বন্ধ হইয়া যায় । পরে [15191 0109 নামে এক সাহিত্য সভা 
খোলা হয়। প্রতি সপ্তাহে তাহার অধিবেশন হইত। বহুদিন ইহা 
চলিয়াছিল। পরে অনুরূপ উদ্দেশ্ট নিয়, ১৯৪২ সালে 'কথাকলি সাহিত্য 
পরিষৎ' নামে একটি সাহিত্য চক্র খোল! হইয়াছিল। 


গং 


শিক্ষার বিবরণ 


কৈলাস বাবু একার শারীরিক অসুস্থতার জন্য দীর্ঘকাল ছুটি নিয়া- 
ছিলেন। সেই সময় প্রথমে বিশ্বেশ্বর মজুমদার ওপরে নিশিকান্ত 
চক্রবর্তী হেড মাষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কৈলাস বাবুর অবসর 
গ্রহণের পর স্থবেন্্র নাথ চক্রবর্তী, শচীন্দ্র নাথ" বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়বন্ধু 
গুপ্ত (চৌধুরী বাড়ি), অপিতা বঞ্চন ভট্টাচার্য, যতীন্দ্র নাথ সেন 
গুপ্ত ( পূব সেন পাড়া ) ও হাবাণচন্ত্র দাস (দক্ষিণ গৈল! ) ক্রমিক হেড 
মাষ্টার নিষুক্ত হইয়াছিলেন। 

স্কুলের বহু ছাত্র উত্তর কালে নানাভাবে কৃতিত্ব অর্জন করেন। 
তাহাদের সকলের, এমন কি বিশিষ্টদেরও নাম করা সম্ভব হইল না। 

এই স্কুলে একটি বৈশিষ্ট্য ইহাব জেনারেল কমিটি বা সাধারণ সভা । 
স্কুল স্থাপনের সময়ে (১৮৯৩ ) বড বড বাডির এবং সংলগ্ন ছোট ছোট 
কয়েকটি বাড়ি হইতে এক বা একাধিক সভা নিয়! জেনারেল কমিটি 
নামে এক কমিটির স্থষ্টি হয়। প্রথমে ইহার সভা সংখা। ছিল ৪৫। 
পরে নিয়ম হয় যে উপরোক্ত সভ্য বা তীহাদের স্থলাভিযিক্তগণ 
ভিন্ন গ্রামের ধাহাবাই এম-এ পরীক্ষায় পাশ হইবেন তাহার! নির্দিষ্ট চাদ 
দিলে এই কমিটির সভ্য হইতে পাঁবিবেন। ইহাতে সভ্য সংখ্যা অনেক বাড়িয়। 
যায়। আরও পরে ছাত্রদের সকল অভিভাবককে জেনারেল কমিটির 
সভ্য গণা করা হইত । প্রথম হইতেই প্রতি বসব ৬পুজার পরের শুক্লা 
জয়োদশীর দিন এই সভার অধিবেশন হইত। কোনও কানে বা কারণে 
ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই কমিটিতে স্কুলের আয় ব্যয়, অভাব 
অভিযোগ, নৃতন বৎসরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট, ইউনিভারসিটি ও 
ক্লাসের বাধিক পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি স্কুল সংক্রীস্ত সর্ববিষয়ে 
আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইত। আলোচনার সুবিধার জন্য পূর্ব 
বৎসরের রিপোর্ট ছাপাইয়া সভার অন্তত সাত দিন পূর্বে সভ্যদের 
মধো বিতরণ করা হইত । 

কার্য নির্বাহক সভা! জেনারেল কমিটির মতের উপর বিশেষ গুরুত্ব 


১ 


গৈলার কথ। 


আরোপ করিতেন এবং ইহার দিদ্ধান্ত যথা সম্ভব কার্ষে পরিণত 
করিতেন। নৃতন বা ব্যয়বহুল কোনও পরিকল্পনা আরম্ভ করার পূর্বে 
সাধারণত এই কমিটির পরামর্শ নিতেন। ইহার ফলে সকলেই স্কুলকে 
নিজের মনে করিতেন এবং ইহার উন্নতিকামী ছিলেন। 

স্কুল স্থাপনের পর ১৯০৭ সাল পর্যন্ত কার্ধনির্বাহক সভার কোনও 
পরিবর্তন হয় নাই। এই দীর্ঘকাল রজনীকান্তই স্কুল পরিচালনার 
সমস্ত দায়িত্ব কার্ধত বহন করিয়া আদিতেছিলেন । এই সময়ে সেক্রেটারী 
রামচন্দ্র পরলোক গমন করেন। শারীরিক অন্স্থতার জন্য রজনীকান্তও 
আর কার্ধ নির্বাহক সভায় থাকিতে রাজী হইলেন না। তখন নূতন 
কার্ধনির্বাহক সভা গঠিত হয় ও প্রেসিডেন্টের নৃতন পদ সৃষ্টি হয। 
জেনারেল কমিটিই এঁ সভার সভ্য নির্বাচন করেন ও প্রতি তিন 
বৎসর অন্তর উহা নির্বাচন করিয়া আসিতেছেন | 

১৮৯৩ সাল হইতে এই স্কুল গেল৷ গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের 
জনসমূহের মধ্যে শিক্ষার স্থযোগ দিয়া ইংরেজী শিক্ষার প্রভূত প্রসার সাধন 
কবিয়াছে। ইহার জন্যে স্কুলের পরিকল্পনাকারী ও পরিচালনা কমিটির 
মধ্যমণি স্বরূপ রজনীকান্ত ও বিচক্ষণ হেডমাষ্টার কৈলাস চন্দ্রের নিকট 
গ্রামবাসীদের খণ অপরিশোধ্য । স্কুলের সর্বাঙ্গীন উন্নতির মূলে ছিলেন 
তাহার! ছুই জন। 


0. 


ইংরেজী শিক্ষা 
( গৈলা স্কুল স্থাপনের পরে) 


গৈলা স্কুল স্থাপিত হওয়াব পবে স্কুলের শেষ পরীক্ষা এণ্টাাম্স পর্যস্ত 
ছেলেবা গ্রামে থাকিয়াই পড়াশুনা কবিতে পারিত। যাহাদের আথিক 
অবস্থা অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল তাহাবা স্কুলে বিনা বেতনে বা অর্ধ বেতনে 
পড়াব সুযোগ পাইত। কলেজে শিক্ষাব জন্য তাহার পর শহরে 
যাইতে হইত। সেখানে কেহ কেহ আত্মীয়দেব বাসায় থাকিত কেহ বা 
ছাত্র পড়ানোব পরিবর্তে কোনও বাসায় আহার ও বামস্থানেব যোগাড় 
কবিষা লইত। এই ভাবে কলেজের উচ্চশিক্ষা ক্রমে বিস্তৃত হইতে 
থাকে । ছেলেবা প্রথম দিকে সাধারণত বি-এ, এম-এ, বি এল প্রভৃতি 
সাধারণ বিভাগে বেশি পড়িত। বি-ই বা এম-বি'রি দিকে যাইত না। 
পবে তাহার! এই সব দিকে আকৃষ্ট হয়। 

১৮৯৯ মালে আশুতোষ দাশ গুপ্ত ( কবিরাজ বাড়ি ) বি-এ ইংরেজী 
অনার্স পৰীক্ষা প্রথম বিভাগে প্রথম হ'ন। তাহার পূর্বে গ্রামের আর 
কেহ এ সম্মান পান নাই । ১৯০১ সালে তিনি প্রথম বিভাগে এম-এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। 

বিংশ শতাবের প্রথম দশকে নগেন্্র নাথ গুপ্চ (গোলার পাড ) 
রুষিবিষ্ভ। শিক্ষাব জন্ত বিলাত যান এবং গ্লাসগে। বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে এ 
বিষয়ে বি-এস-সি ও পরে আমেরিকা হইতে ডক্টরেট ডিগ্রী ( পি-এইচ- 
ডি) লাভ কবেন। ইনিই শিক্ষালাভেব জন্য প্রথম ইংল্যাণ্ড গমন 
করেন ও ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। 

মেয়েরাও কলেজে ভ্তি হইতে আরম্ভ করে। তটিনী গুপ্ত ( শঙ্কর 
গুপ্ঠের বাড়ি) এন্টাঙ্ম পরীক্ষায় বিশ্ববিষ্ঠাপয়ে দ্বিতীয় ও আই-এ 
পরীক্ষায় প্রথন স্থান অধিকার করেন । পরে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ইনি গ্রামের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট । পরে 


৭৫ 


গলার কথ। 


তিনি লগ্ডন হইতে টি-ডি ডিপ্লোমা পান ও বেখুন কলেজের অধ্যাপিকা ও 
প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হ'ন। 

বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এস-সি, এম-কম প্রভৃতি কোর্স খোলা হইলে বনু 
ছাত্র সে দিকে আকৃষ্ট হয় । 

১৯২০ সালে স্বরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত ( কবীন্ত্র বাড়ি) কলিকাত৷ 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাচ্যদর্শনে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী ও ১৯২২ সালে 
কেশ্বিজ হইতে পাশ্চাত্য দর্শনে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন । ইনি 
গ্রামের প্রথম কলিকাতা ও কেম্বিজের পি-এইচ-ডি। তিনি 
আমেরিকায় শিকাগো, হার্ভার্ড ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্তালয়ে ও ইউরোপের 
বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে নানা বক্তৃতা দেন। তিনি 
রোম, মিলান, ব্রেসলিউ, কনিগ্বার্গ, বালিন, বন, কোলন, জুরিচ 
প্যারিস, ওয়ারস ও ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর 
€( ৬1১10119 19053০9) হিসাবে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহার 
জ্ঞানের গভীবতায় ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া বিদেশী বিদ্বৎ সমাজ তাহাকে 
নানাভাবে সম্মান ও সমাদর করেন। ভিয়েনা] শহরে তাহার একটি 
প্রতিমৃত্তি তাহাকে উপহার দেওয়! হইয়াছিল। ওয়ারসতে তাহাকে 
তত্রতা “একাডেমী অব সাইন্প” ও “রয়াল সোসাইটি অব লিটারেচার”- 
এর সভ্য মনোনীত করা! হইয়াছিল । প্যারিলে তাহাকে বিশেষ সম্বর্ধনা 
জানান হইয়াছিল ও রোম নগরীতে তাহাকে অনারারী “ডি-লিট' ডিগ্রীতে 
ভূষিত করা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের 
তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন । ইহা ভিন্ন তিনি নেপলস ও হার্ভার্ড 
আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ভারত গভর্নমেন্টের ও কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের 
প্রতিনিধিত্ব করেন। এ দেশে তিনি “ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের 
প্রিন্সিপ্যাল ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জর্জ ফিফধ, প্রফেসর অব 
ফিলসফি' নিধুক্ত হইয়াছিলেন। দর্শন শাস্ত্র বিষয়ে তিনি অনেক বই 


গর 


শিক্ষার বিবরগ 


লিখিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে 'কেঘ্ি,জ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত “ভারতীয় 
দর্শনের ইতিহাস, গ্রন্থ (৫ খণ্ডে) বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

ইহার পর ক্রমশ উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক ছাত্র ইংল্যাণ্ড, জার্মানী ও 
আমেরিকা গ্রভৃতি দেশে যান ও সেখানকার সাধারণ বিভাগে ও ভাক্তারী 
প্রভৃতি বিষয়ে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা ও কেহ কেহ সেখানকার ডক্টরেট 
ডিগ্রী লাভ করেন। 

নলিন বিহারী সেন (কালুপাড়া) কলিকাতা! হইতে বি-এস-সি 
পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার” লাভ করিয়া ইংলগ্ডের সেফিন্ড 
বিশ্ববিষ্তালয়ে ভতি হ'ন ও ধাতুবিষ্যা বিষয়ের বি-এস-সি পরীক্ষায় 
সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি জামসেদপুরে টাটা 
কোম্পানির চিফ কেমিষ্ট, পরে “টেকনিক্যাল আযাডভাইজার ও সর্বশেষে 
ডিরেক্টর নিমৃক্ত হইয়াছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান সভার ধধাতুবিদ্যা; 
শাখায় তিনি সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 

যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত (শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি ) জার্মানি হইতে, ( গ্রামের 
প্রথম ) এম-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ইনি কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ 
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ । 

অমিয় কুমার দাশ গুপ্ত ( বকশী বাড়ি) ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে 
ইকনমিক্সে (অর্থনীতি ) বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
প্রথম হ'ন। পরে লগুন বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে পি-এইচ ভি ডিগ্রী লাভ 
করেন। তিনি বারাণলী বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান 
অধ্যাপক, টেট ব্যাঙ্ক অব ইও্ডয়ার ডিরেক্টর ও ইন্টারন্তাশন্যাল 
মনিটারি ফাণ্ডের (101061178010175] 100175081 ঢ0150 ) চিফ অব দি 
ডিভিসন (01:15 ০£ 012 101515101) ছিলেন। কেদ্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভিজিটিং প্রফেসরের ( 15168 7:965550) গৌরব তিনি লাভ 
করিয়াছেন। বর্তমানে তিন নয়! দিল্লীতে স্কুল অব ইন্টারম্যাশন্তাল 
ট্টাডিজের অর্থনীতি বিভাগের ডিরেক্টর | 


৭৭ 


গৈলার কথা 


এ দেশের বিশ্ববিষ্ঠালয়ে গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট প্রায় সব 
বিভাগেই গ্রামের প্রচুর ছেলে মেয়ে পড়িতে থাকে । তাহাদের মধ্যে 
১৭ জন এম-এ ও এম-এম-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীণ হ'ন। 
তন্মধো « জন প্রথম হইয়াছিলেন। ইহার মধো সাধনা মেন গ্প্ত 
(পূব সেন পাডার জিভেন্দ্র নাথ মেন গুপ্তের কনা) ঢাকা 
বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে ও অলকানন্দা দাশ গুপ্ত ( বকণী বাড়ির অমিয় কুমার 
দাশ গুপ্তের কন্তা ) বারাণসী বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে প্রথম বিভাগে 
প্রথম স্থান অধিকার করেন। অনেকে গবেষণী করিয়া এখানকাব 
বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ভক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। একই বৎসর 
( ১৯৩৭) সুরেশ চন্দ্র সেনগ্তপ্ত (রতন সেনের বাড়ি) কলিকাতা 
হইতে ও স্থুনীল বিহারী সেন গুপ্ত ( কালুপাডা, উত্তরের বাড়ি ) 
ঢাকা হইতে ডি-এস-মি ডিগ্রী প্রাপ্ত হ'ন। ইহারাই গ্রামের প্রথম 
ডি-এস-সি। পরে সংযুক্তা গুপ্ত (গোলার পাঁড়ের যতীশ চন্দ্র গুপ্টের 
কন্ত। ) বিশ্বভারতী হইতে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী পান। ইনিই ডক্টরেট 
ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্রামের প্রথম মেয়ে। সম্প্রতি জয়ন্তী গুপ্ত (শঙ্কর গুপ্তের 
বাঙঠির ডকুর যোগেশ চন্দ্র গুপ্তের কন্তা ) বেলফাষ্ট €( আয়ারল্যাণ্ড ) 
হইতে চিকিৎসাশান্বে পি-এইচ-ডি ও কানাই গুপ্তের বাড়ির স্থধাংশু 
গুপ্তের কন্ঠ! মঞ্জুশ্ী গুপ্ত (সেন) কলিকাতা। হইতে ডি-ফিল ডিগ্রী লাভ 
করিয়াছেন । 

ঝরণা সেন গুপ্ত ( ভুটি বাড়ির যোগেশ চন্দ্র সেন গুপ্তের কন্তা ) 
ইংল্যাণ্ড হইতে ডি-আর-সি-ও-ক্ি ডিপ্লোমা পান। 

পূর্বে বলা হইয়াছে প্রথম দিকে ছেলেরা ওকালতি বেশি পড়িত, 
পরে ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দিকে আকৃষ্ট হয়। দেশ স্বাধীনতা 
অর্জন করার পরে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বহু ছেলে ভত্তি হয়। এই 
সময়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যে নানাবিধ বুত্তির ব্যবস্থা হওয়ায় তাহার 
সহ্যোগও অনেকে গ্রহণ করে। 


প্‌ 


শিক্ষার বিবরণ 


গৈল! স্কুল স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত যে অল্ললোক সংখ্যক গ্রাজুয়েট 
হইয়াছিল তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । তাহার পব 
ক্রমশ গ্রামের সর্বশ্রেণীব লোকের মধ্যেই উচ্চ শিক্ষা সবিশেষ বিস্তৃতি 
লাভ করিয়াছিল। ম্ৃতরাং জেনারেল লাইনে এম-এ, এম-এম-সি 
এম-কম, বি-এল প্রভৃতির বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। এততসহ 
যাহারা এম-এ, এম-এস-পি ও বি-ই পবীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 
হন ও বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে ডরীরেট ডিগ্রী, ডাক্তারী 
বিশেষজ্ঞের ডিপ্রোমা, চার্টার্ড-একাউন্ট, মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং 
গ্রাজুয়েটের ডিগ্রী পান ও মেযেদের মধ্যে যাহারা এম-এ ও এম- 
এস-সি ও বি-এ ও বি-এস-দি পরীক্ষায় অনাপ” পাইয়াছেন মাত্র 
তাহাদের নাম পবিশিষ্টে দেওয়া হইল। (ইহাদের মধ্যে জীবিত 
ও মৃত উভয় শ্রেণীর নাম আছে । ) 

এই সব তালিকা হইতে ও পরবতী অধ্যায়ে ইংরেজী শিক্ষিতদেব 
জীবিকার বিররণ হইতে গ্রামে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারেব কতকট! 
পরিচয় পাওয়া যাইবে । 


গৈলার কথা 


পরিশিষ্ট (ক) 


১৮৯৩ সাল হইক্ধে এম-এ ও এম-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম 
বিভাগে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের বর্ণানুত্রমিক তালিক £ 
(ক) যাহারা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রথম হইয়াছেন তাহাদের নামের পর 


(১) লেখা হইল। 


(খ) কলিকাতা ভিন্ন অন্ত বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে ধাহার! উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন তাহাদের নামের পর সেই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের নাম লেখা হইল । 


নাম 


১। অনিল কুমার ভট্টাচার্য (১) 
২। অমিয় কুমার দাশ গুপ্ত (১) ঢাকা 
৩। অমূল্য রতন গুঞ্ক 
৪। অলকানন্দ দাশ গুপ্ঠ (১) বারাণসী 
৫। অশ্রকুমার দাশ গুধ 
৬। আশুতোষ দাশ গুপ্ত 
৭। তটিনী গুপ্ত 
৮। তপন কুমার গু& 
৯। দীনেশ চন্দ্র তপাদার (১) 
১০। দেবকুমার গু 
১১। ফণীভূষণ গুপ্ত (১) 
১২। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য (১) বারাণসী 
১৩। ব্রজ্জনাথ ভট্টাচার্ বারাণসী 
১৪। মনোরঞন গু 
১৫। শচীন্দ্রনাথ গুপ 


বাড়ি 


ভবেক্ত্র ভট্টাচার্ধের বাড়ি 
বকশী বাড়ি 

শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি 
বকশী বাড়ি 

মুনশী বাড়ি 
কবিরাজ বাড়ি 

শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি 
চৌধুরী বাড়ি 

তপাদার বাড়ি, ফুল 
শঙ্কর গুপ্ের ঝাড়ি 
গোলার পাড় 

পশ্চিমের বাড়ি 
পশ্চিমের বাড়ি 

শঙ্কর গুপ্ের বাড়ি 
শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি 

( এম'এস, আমেরিক ) 


শিক্ষার বিবরণ 


নাম বাড়ি 
১৬। সাধন! সেন গুপ্ত (১) ঢাকা পূব মেন পাড়। 
১৭। হীরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ নরসিংহ দাশের বাড়ি 


পরিশিষ্ভ খে) 


১৮৯৩ লাল হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা 


নাম বাড়ি 
১। দীপক গুপ্ত শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি 
২। নিখিল কুমার দাস বান্ধাবাড়ি 
৩। নিরগ্চন সেন গুপ্ত ( থাসগো ) ভুটি বাড়ি 
৪। শচীন্্র নাথ গুপ্ত শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি 
€। সমীব পু কানাই গুপ্তের বাড়ি 


পরিশিষ্ (গে) 


বিভিল্প বিশ্ববিস্ভালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তিদের 
বর্ণানুক্রমিক তালিকা 2 


নাম ও বাড়ি ডিগ্রী বিশ্ববিষ্ভালয় 
১ অজয় কুমার ও, পি-এইচ-ডি  ক্রিষ্টল 
শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি। (ইংল্যাণ্ড) 


ঙ ৯৮১ 


গৈলার কথ 


২। অজিত কুমার দাশ গুপ্, 
দাশের বাড়ি, ছোটহিন্তা । 


৩। 


৪ । 


৬। 


৭ | 


৮ 


ন। 


১১। 


৬ 


নাম ও বাড়ি 


অমলেন্দু দাস, 
ফুল্লশ্রী। 


অনাদি গুপ্র, 
শঙ্কব গুপ্তের বাডি। 


অবিনাশ চন্দ্র দে, 
চণ্ডী দের বাড়ি, ফুলশ্রী। 


অমিয় কুমার দাশ গুপ্ত. 
বকশী বাডি। 


অমুলা কুমার দাশ গুপ্ত, 
দাশের বাড়ি, ছোটহিহ্তা। 


অশ্রকুমাব দাশ গুপ্ত, 


মুনশী বাড়ি । 


ইন্দুভূষণ চাটাজি 
ভগবান চাটুষ্যের বাডি। 


কালিদাস সেন গুপ্ত, 
ছুহিসেনের বাড়ি । 


চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী, 


কালীকাস্ত ঠাকুরের বাড়ি । 


ডিগ্রী 
পি-এইচ-ডি 


ডি-ফিল 


পি-এইচ-ডি 


ডি-সিপ 


পি-এইচ-ডি 


পি-এইচ-ডি 


(প-এইচ-ডি 


ডি-এস-সি 


পি-এইচ-ডি 


পি-এইচ-ডি 
এম-ডি 


বিশ্ববিষ্ভালয় 
পুনা 


কলিকাতা 
খঙ্গপুব 
কলিকাত। 
ল্‌গুন 
শিকাগো 

( আমেবিক] ) 
ওহায়ে। 
কলিকাতা 


ক্যালিফোণিয়া 


ফিলাডেলফিয়া 
উইসকনসিন 
€ আমেরিকা ) 


১২। 


১৩। 


১৪। 


১৫ | 


১৬] 


১৭। 


১৮ | 


১৯। 


২৩ | 


নাম ও বাড়ি ভিঞ্ী 
চিন্নয়ী দত্ত, ডি-ফিল 
( ডক্টর দিগ্বিজয় দত্তের স্ত্রী) 
দক্ষিণ গৈলা। 
জয়গোপাল পেন গুপ্ত, পি-এইচ-ডি 
ছুহিসেনের বাড়ি । 
জয়ন্ত কূমার দাশ গ্রপ্, শি-এইচ-ডি 


দাশেব বাড়ি, ছোটহিম্যা। 


জয়ন্তী গুপ্ত, পি-এইচ-ডি 
(ডক্টর যোগেশ চন্দ্র গুপ্তের কন্য1) (মেডিপিন) 
শঙ্কর গুপ্ধের বাড়ি। 


দিগ্বিজয় দর্ত, ডি-ফিল 
দক্ষিণ গৈলা। 

দীনেশ চন্দ্র তপাদার, ডি-ফিল 
তপাদার বাড়ি, ফুল্শ্রী। 

নগেন্দ্র নাথ গুপ, পি-এইচ-ডি 
গোলার পাড়। 

নির্মল কুমার দাশ গুপ্, এম-ডি 
কবিরাজ বাড়ি। 

প্রশান্ত কুমার সেন গুপ্ত । ডি-ফিল 
কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি। 


শিক্ষার বিবরণ 
বিশ্ববিস্ালয় 
কলিকাতা 


যাদবপুর 


লগ্ন 


বেনফাষ্ট 
(আয়ারলাও) 


কলিকাতা 


কলিকাতা 


আমেরিকা! 


কলিকাতা 


কলিকাতা: 


গৈলার কথ 


১ 


২২। 


২৪। 


২৫ । 


২৬। 


২৭ 


২৮। 


২৯। 


নাম ও বাড়ি 


বিরাজ মোহন গুপ্, 
শঙ্কর গ্রপ্থের বাডি। 


বিশ্বনাথ ভট্রাচার্ষ, 
পশ্চিমের বাডি। 


বিশ্বনাথ সেন, 
কালপাডা, উত্তবেব বাঁডি। 


বিশ্বপতি দাশ গুপ, 
কবীন্দ্ বাড়ি । 


বেলা দাশ গুপ, 
( পেশ চন্দ্র দাশ গুপের স্বী) 
ভরদ্বাজ বাডি। 


ব্রজনাথ ভট্াচার্ধ, 
পশ্চিমের বাড়ি । 


অঞ্জুত্রী গুপ্ধ ( সেন।) 
(স্থধাংশ্ত গুপ্তের কনা! ) 
কানাই গুপ্তের বাড়ি। 


মাণিক সেন গুঞ্ক, 
বামমোহন দশের বাড়ি। 


মিথিল রঞ্জন গুণ, 
শঙ্রে গুপ্চের বাড়ি । 


ডিশ্রী 
পি-এইচ-ডি 


পি-এইচ-ডি 


পি-এইচ-ডি 


পি-এইচ-ডি 


পি-এইচ-ডি 


পি-এইচ-ডি 


ডি-ফিল 


ডি-ফিল 


'ডি-ফিল 


বিশ্ববিষ্যালয় 
লগ্ন 


কেন্ছিজ 


উইসকনসিন 
( আমেরিকা ) 


লগ্ন 


বিশ্বভাবতী 


আমেরিকা 


কলিকাতা 


নাম ও বাড়ি 
মিনতি গ্রপ্ত, 
( সমীর গুণের স্ত্রী) 
গোলার পাড় । 


যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত, 

শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি। 
রমেন্দ্রনাথ সেন শর্মা, 

পূব পেন পাড়া । 

সংযুক্তা গু, 

( যতীশ গুপ্তের কন্তা ) 
গোলার পাড । 

সমীর দাশ গুপ্ত, 

বকশী বাড়ি। 

স্থধীরবঞ্জন দাশ গুপ্ত, 
দাশেব বাডি, চৌধুরী হিস্তা। 
স্থনীল বিহারী সেন গুপ্ত, 
কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি । 
স্থরমা দাশ গুপ্ত, 


শিক্ষার বিবরণ 
ডিগ্রী বিশ্ববিন্তালয় 


পি-এইচ-ডি লগুন 
এম-ডি কোলোন 

( জার্মানি ) 
ডি-ফিল কলিকাতা 


পি-এইচ-ভি বিশ্বভারতী 


পি-এইচ-ডি আমেরিক' 
পি-এইচ-ডি ঢাকা 
ডি-এস-সি ঢাকা 


পি-এইচ-ডি কলিকাতা 


(ডক্টর স্থরেন্ত্র নাথ দাশ গুণ্ডের স্ত্রী) পি-এইচ-ডভি  কেমত্রিজ 


কবীন্দ্র বাড়ি । 


স্ররেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, 
কবীন্দ্র বাড়ি। 


পি-এইচ-ডি কলিকাত! 


পি-এইচ-ভি কেমতব্রিজ 
ডি-লিট রোম 
€ অনারারী ) 


গলার কথ। 


নাম ও বাড়ি ডিগ্রা বিশ্বাবভালয় 
৩৯। সুরেশ চন্দ্র সেন গুণ, ডি-এস-সি কলিকাতা 
রতন সেনের বাড়ি। 
৪০ | হীরেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত, ডি-এস-সি কলিকাতা 
নরমিংহ দাশের বাডি। 
পরিশিষ ঘো) 


এমশডি ব1 ডাক্তারী শাস্ত্রে পি-এইচ-ডি বাদে অন্যান্য 
চিকিগুস। বিশেষজ্ঞদের বর্ণানুক্রমিক ভাজিক] £ 


১। 


| 


৫ | 


নাম ও কাড়ি 
কুলভূষণ সেন গুপ্ত, 
কালুপাড়া, দক্ষিণের বাডি। 


জ্যোতির্ময় গুধ, 
দেবী গুপ্তের বাডি। 


ঝরণা সেন গুপ্ত, 
টি বাড়ি। 
হুর্গাদাস সেন, 
ছুহিসেনের বাড়ি । 
ননী গোপাল গু, 
শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি । 


শাস্তিরঞন দাশ গুপ, 
দাশের বাড়ি, চৌধুরী হিস্য]। 


ডিপ্লোম। 
এম-আর-সি-পি 


ডি-ও( লগ্ন ) 


ভি-আর-সি-ও-জি 


এফ-আর-সি-এস 


এম-ও ( কলিকাতা ) 


ডি-ও-এম-এস 


( কলিকাত৷ ) 


৮। 


১১ । 


১। 
। 
৩। 


৪ | 


শিক্ষার বিবরণ 


নাম ও বাড়ি ডিল্লোমা 
শচীন্দ্র কুমাব সেন গুপ্ত, ডি-এল-ও 
কালুপাডা, উত্তবের বাডি। 
শৈবাল কুমার গুপ্ত এফ-আরু-সি-এস 
শঙ্কর গুপ্ঠেব বাড়ি । ( লগ্ডন ও এডিনবরা ) 
সমীর গুপ্ত, এম-আর-সি-পি 
গোলার পাড়। 
ন্ুধীন্দ্র নাথ সেন, এম-আর-সি-পি 
সত্য সেনেব বাড়ি । 
সত্যব্রত দাশ গ্রপ্ত, ডি-এল-ও 
নরসিংহ দাশের বাড়ি । 
পরিশিষ্ (৩) 
চার্টাড” একাউন্ট্যাণ্টদ্বের বর্ণানুক্রমিক ভালিক1 ঃ 
নাম বাড়ি 

তুহিন কান্তি মেন গ্প্ত ছুহিসেনের বাড়ি 
প্রফুল্ল চন্দ্র সেন গ্রপ্ত কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি । 
সোমেশ দাঁশ গু যুগল দাশের বাড়ি। 
স্বদেশ কুমার গুপ্ত গোলার পাড়। 


৮” 


গৈলার কথ। 


পরিশিষ্ঞ ডে) 


এম-ডি ও বিশেষজ্ঞ ভিল্লোমাপ্রাণ্ত বাদে মেডিক্যাল 


গ্রাজুয়েটদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা : 


১। 
| 
৩। 
8 । 
৫ | 
৬। 
৭ | 


৮ 


নি । 


১১ । 
১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 
১৭। 


৯৬৮ 


নাম 

অমিতাভ সেন গ্রপ্ত 
অশোক কুমার দাশ গপ্ত 
অশোক কুমার সেন গুপ্ত 
উপেন্ত্র নাথ চক্রবর্তী 
কনকলতা৷ সেন 
কাতিক চন্দ্র গুপ্ত 

কাতিক প্রসন্ন দাশ গুপ্ত 
কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য 

( ডি-টি-এম এ্যাণ্ু-এইচ ) 
ক্ষিতীশ চন্দ্র সেন গুপ্ত 
চন্দ্রকাস্ত চক্রবর্তী 

( এল-এম-এস ) 

চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রপ্ত 
জিতেন্দ্র নাথ সেন গ্রপ্ত 
জ্যোতিগ্রসাদ গুপ্ত 
দেবব্রত দাশ গুপ্ত 

নগেন্দ্র নাঁথ ভট্টাচার্য 
নলিনাক্ষ সেন গুপ্ত (বারাণপী) 
নির্মলেন্দু দাশ গুপ্ত 


বাড়ি 
কালুপাডা, দক্ষিণের বাডি। 
দাশের বাড়ি, মেজ হিন্তা। 
পূব সেন পাড়া । 
মধ্য গেলা । 
মজুমদীব বাডি। 
গোলাব পাড। 
দাবোগ' বাডি। 
ভবেন্দ্র ভট্রাচার্ষের বাডি | 


কালুপাভা, দক্ষিণের বাড়ি। 
মধ্য গেল! । 


নাজির বাড়ি । 
পূব পেন পাড়া । 

গোলার পাড়। 

নরসিংহ দাশের বাড়ি। 
ভবেন্দ্র ভট্টাচার্ধের বাড়ি । 
মজুমদার বাড়ি । 

দাশের বাড়ি, মেজ হিহ্তা। 


শিক্ষার বিবরণ 


নাম বাড়ি 
১৮। ফণীন্দ্র নাথ গুধ শঙ্কর গুপ্ের বাড়ি। 
১৯। বিমান বিহারী দেন গুপু কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি। 
২০। ভুবনেশ্বর সেন গুপ্ন কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি। 
২১। মুণীল দত্ত পার্বতী দত্তের বাড়ি । 
২২। বঞ্চিত কুমার গুপ্ত ছোট নয়! গুপ্তের বাড়ি। 
২৩। রেণু ভূষণ' পু গোলার পাড়। 
২৪। লীনা সেন গুপ্ পূব সেন পাড়া । 
২৫। শঙ্গর সেন গু পৃব মেন পাড়া । 
২৬। শরঙ চন্দ্র দাশ গুপ্ত! নরসিংহ দাশের বাঁড়ি। 
২৭। শরৎ চন্দ্র সেন গুপু (এল-এম-এন) গণের ভিটা । 
২৮। সত্যপ্রিয় গপ কানাই গ্রপ্দের বাড়ি। 
২৯। স্ধাতশ্ু ভট্টাচারধ বামাচরণ ভট্টাচার্যের বাড়ি । 
৩০। সুনীল দাশ গুপ দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা] | 
৩১। সুরঞ্তন মেন গ্প্ত ভুটি বাড়ি। 
৩২। স্থরেন্দ নাথ সেন গুপ্ত কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি। 
৩৩। স্ুুশীলচন্ত্র দাশ ৭ কবিবাজ বাড়ি। 

পরিশিষ্ ছে) 


১৮৯৩ সাল হইতে গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারদের বর্ণীনুক্রমিক 
ভালিকা ( প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ বাদে) £ 


নাম বাড়ি 
১। অজিত কুমার গুস্ ছোট নয়৷ গুপ্তের বাড়ি। 
২। অগ্ুন দাশ গুগ ভরদাজের বাড়ি । 
৩ অতুপণ চন্দ্র সেন কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি। 


৮ 


গলার কথা 


৪1 
৫ | 
৬। 
৭ 


৮ ॥ 


৯ | 
১০ । 
১১ । 
১২। 
১৩ । 
১৪ | 
১৫। 
১৬। 
১৭ । 
১৮ | 
১৯। 
২০ | 
২১। 
২। 
৩। 
২৪ | 
৫ | 
২৬। 


২৭। 


৬ 


নাম 
অনিল কুমার দাশ গুপ্ত 
অমিয় কুমার সেন 
অমূল্য কুমার পু 
অকুণ দাশ গুপ্ত 
অরূপ মুখাজি ( এম-এস-সি, 


বাড়ি 
বাজযোহন দাশের বাড়ি। 
কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি'। 
ছোট নয়া গুপ্তের বাডি। 
যুগল দাশের বাড়ি। 
চণ্তী মুখাজির বাড়ি 


ই্াকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং গ্লাসগো) 


অশোক কুমার গুপ্ত 
কাহৃভৃষণ গুপ্ত 

কানু সেন গুপ্ত (এম-ই) 
তপণ গু 

তমাল সেন গুপ% 

তকুণ দাশ গুপ্ত 

তরুণ গুপ্ত 

তুযারকাস্তি দাশ গুপ্ত 
তুষারকাস্তি সেন গুপ্ত 
দিলীপ কুমার গুপ্ত (১) 
দিলীপ কুমার গুপ্ত (২) 
দেবব্রত দাশ গুপ্ত 
দেবব্রত গুগু 

নিখিল কুমার গুপ্ধ 
পরিমল কুন্দগ্রামী 
পরেশ সেন গুপ্ত 

প্রণব সেন 

প্রবীর গুপ্ত 

বাণীভূষণ দাশ গুপ্ত 


শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি ॥ 
গোলার পাড় । 

সত্য সেনের বাডি। 

ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি। 
কালুপাড়া, দক্ষিণে বাড়ি । 
যুগল দাশের বাড়ি । 
গোলার পাড । 

যুগল দাশের বাডি। 
দুহিসেনের বাভি। 

শঙ্কর গুপ্তের বাডি। 

শঙ্কর গুপ্ঠের বাডি। 

যুগল দাশের বাড়ি। 
কানাই গুপ্তের বাডি। 
চৌধুরী বাড়ি। 

গোপাল পুরোহিতের বাড়ি । 
কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি। 
কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি । 
কানাই গুণের বাড়ি । 
যুগলদাশের বাড়ি । 


নাম 
২৮| বিপিনবিহারী দাশ গুপ্চ 
২৯। বিশ্বদীপ সেন 


৩০। মাখন লাল দাশ গুপ্ত 
৩১ । মাধব লাল দাশ গুপ্ত 
৩২। মিহির কুমাব দাশ গ্রপ্ত 
৩৩। মিহির প্রকাশ গুপ্‌ 


শিক্ষার বিবরণ 


বাড়ি 
রাজমোহন দাশের বাড়ি। 
কালুপাডা, উত্তরের বাডি। 
যুগল দাশের বাড়ি। 
যুগল দাশেব বাডি। 
দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা । 
গোলাব পাভ, গ্ুপ্রের বাডি । 


৩৪। রেবতী মোহন গ্প্ত শঙ্কর গুপ্তের বাডি। 
৩৫। শাস্তিরগুন কুন্দগ্রামী গোপাল পুরোহিতেব বাড়ি । 
৩৬। শাস্তিরগ্তন সেন গুপ্ত কালুপীডা, উত্তরের বাডি। 
৩৭। সত্যব্রত গুপ্ত শঙ্গব গুপ্তের বাডি। 
৩৮। সলিল কুমার দাশ প্ত বাজমোহন দাশের বাডি। 
৩৯। ন্ুধীন্দ্র নাথ গুপ্ত শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি। 
৪০। ন্বধীর কুমার দাশ গুপ্ত দাশের বাড়ি, ছোটহিস্তা । 
৪১। স্থুপ্রবুদ্ধ সেন কালুপাভা, উত্তরের বাডি। 
৪২। ন্থুশীল চন্দ্র ভট্টাচার্য ভবেন্দ্র ভট্টাচার্ষের বাডি। 
৪৩। হিরগ্য় সেন গুপ্ত কালুপাডা, দক্ষিণের বাডি। 
পরিশিষ্ট (সে) 
এম-এ পাঁশ (ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্ত বাদে ) মেয়েদের 
বর্ণানুক্রমিক তালিকা : 
নাম বাড়ি 
১। অণিম! সেন গুধ ( এম-এড ) পূব সেন পাডা 
২। অনুপ! সেন কালুপাডা, উত্তবের বাডি 
৩। অরুন ওপ্ত চৌধুরী বাড়ি 


৪৯৯ 


গৈলার কথা 


৪ | 
৫ | 
৬। 
৭ | 
৮। 
৯। 
৯০ | 
১১। 
১২ । 
১৩। 
১৯৪ । 
১৫ | 
১৬। 
১৭। 
১৮। 
১৯। 
০ | 
২১। 
২২। 
২৩। 
৪ 


২? । 
২৬ । 


৯ 


নাম 

অরুনা সেন (“সঙ্গীত প্রভাকর”) 
অলকানন্দা দাশ গু€& 
অশোকা দাশ গুপ্ত (চৌধুরী) 
আরতি সেন 
আরতি সেন 
ইবা দাশ গুপ্ত 

উম দাশ গুপ্ত (ডাবল এম-এ) 

কনক দত্ত 

কমল। দাশ গুপ্ত 

কমলা সেন গুপ্ত 

কলাণী গুপ 

কুঙ্কম মেন 

কৃষ্ণ সেন 

গায়ত্রী গু 

গীতা গু 

গীতা সেন গুপ্ত 

জয়তি সেন গুপ্ত (বধু) 
বরণ। দাশ গুপ্ত 

তটিনী গুপ্ত (দাশ ) 

তরু চ্যাটাজি (গাঙ্গুলী ) 
তপ্তি গুপ্ত (সেন গুপ্ত) 


দীপিকা দাশ গ্রপ্ত 
দীপ্তি সেন গুপ্ত 


বাড়ি 

কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি 
বকশী বাড়ি 

দাশের বাড়ি, ছোটহিস্ত। 
কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি 
মজুমদার বাড়ি 

মুনশী বাড়ি 

রামনাথ দাশের বাড়ি 
পাবতী দত্তের বাড়ি 
রামনাথ দাশের বাড়ি 
দুহিসেনেব বাড়ি 

শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি 
মজুমদার বাড়ি 

মজুমদার বাঁড়ি 

শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি 

শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি 
দুহিসেনের বাড়ি 

পুরান বাড়ি 

যুগলদাশের বাড়ি 

শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি 

প্রসন্ন চ্যাটাজির বাড়ি 
আনন্দ সেনের বাড়ি, 
পূব সেন পাড়া 

যুগল দাশের বাড়ি 
আনন্দ মেনের বাড়ি, 

পুব সেন পাড়! 


২৭ | 
২৮ | 


৩৯ । 


৩৩। 
৩৪। 
৩৫ । 
৩৬ । 
৩৭। 
৩৮ । 
৩৯ । 
৪০। 
৪১। 
৪২ | 
৪৩। 
৪৪ । 
৪৫ । 
৪৬ । 


৪4 


নাম 
নীলা দাশ গুপ্ত 
পুরবী সেন গুপ্ত 
প্রতিমা সেন গুপ্ত 
বাণী দাশ গুপ্ত 
ভারতী সেন 
মায়া দাশ গুপ্ত (১) (এম-এড) 
মায়া দাশ গুপ্ত (২) 
মীনা দাশগুপ্ত 
যমুনা গুপ্ত 
রহ্বা দাশ গগ% 
রমা দাশ গুপ্ত 
রেণু সিমলাই 
লীলা দাশ গুপ্ত ( বিদ্যান্ত ) 
সবিতা গ্রপ্ত (সেন গ্রপ্ত ) 
সাধনা সেন গুপ্ত 
সাস্বনা সেন গুপ্ত 
সীম! সেন গুপ্ত (বধু) 
স্থকাস্তা সেন 
শেফালি সেন গুপ্ত 
স্নিগ্ধা! দাশ গুপ্ত 
ন্েহ দাশ গুপ্ত 


শিক্ষার বিবরণ 


বাড়ি 

বকশী বাড়ি 

পুরান বাড়ি 

পুরান বাড়ি 

কবিরাজ বাড়ি 

মজুমদার বাড়ি 

দাশেব বাড়ি, মেজ হিশ্ত। 

নিমদাশের বাড়ি 
লালুদ্দাশের বাডি 

ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি 

দাশেব বাড়ি, ছোট হিশ্তা 

কবিবাজ বাড়ি, ফুল্নশ্র 

সিমলাই বাড়ি 

দাশের বাড়ি, ছোট হি্যা 

শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি 

পূব সেন পাড়া 

পূব সেন পাড়া 
কালুপাড়া, দক্ষিণের বাডি 
কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি 
দুহিসেনের বাডি 
রাজমোহন দাশের বাড়ি 
দাশের বাভি, ছোট হিস্া 


গৈলার কথ। 


পরিশিষ (ঝ) 


বি-এ ও বি-এস-লসি (অনাস ) পাশ মেয়েদের 
(এম-এ নহে) বর্ণানুক্রমিক ভালিক : 


নাম 
১। অকুণ। দাশ গুপ্ত 
২। কৃষ্ণা দাশ গুপ্র 
৩। গীতি গুপ্ত 


৪1 চন্দন! ব্যানাজি 

৫1 চিতজ্ঞা দাশগুপ্ত (বধু) 
৬। জয়শীল! গুপ্ত 

৭। জয়শ্রী গুপ্ত (রায়) 
৮। জুই সেনগুপ্ত 

৯। ঝরণা গাঙ্গুলী ( বধু) 
১০। নীলিমা গুপ্ত ( বধু) 
১১। প্রতিমা দাশ গুপ্ত 
১২। বন্দন। দাশ গুপ্ত 
১৩। ব্রততী দাশ গুপ্ত 
১৪। ভারতী দাশ গুপ্ত 
১৫। অঞ্জু দাশ গুধ 
১৬। মনোবীণ। গুপ্ 

১৭। মহাশ্বেতা দাশ গুগ্ 
১৮। রূপশ্র দাশ গুপ্ত 
১৯। লীল৷ দাশ গুপ্ত 
২০। বীথি গুপ্ত 

২১। সিপ্রা দাশ ও 


উষ্ 


বাড়ি 

বকশীা বাড়ি 

ভগবান দাশের বাড়ি 
শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি 
পাঠক বাড়ি 

বকশী বাড়ি 

শহ্কর গুপ্তের বাড়ি 

শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি 
দুহিসেনের বাড়ি 
ললিত গাঙ্গুলীর বাড়ি 
ছোঁট নয় গুপ্টের বাড়ি 
দাশের বাড়ি, বড় হিস্ত। 
দাশের বাড়ি, বড় হিস্তা। 
বকশী বাড়ি 

কবীন্দ্র বাড়ি 

কবীন্দ্র বাড়ি 

ছোট নয়! গুপ্তের বাড়ি 
বকশী বাড়ি 

নরসিংহ দাশের বাড়ি 
বকশী বাড়ি 

শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি 
রাজমোহন দাশের বাড়ি 


শিক্ষার বিবরণ 


নাম বাড়ি 
২২। সুজাতা গুপ্ত (দাশ গুপ্ত) শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি 
২৩। স্ধা দাশ গুপ্ত (চক্রবতী ) আলোক গুপ্তের বাড়ি 
২৪। স্ত্ধা পিপলাই € চাটাজি ) পিপলাই বাড়ি 
গার্লস স্কুল 


গৈলা গ্রামে ছেলেদের জন্যে হাই ইংলিশ স্কুল খোল! হয় ১৮৯৩ সালে, 
কিন্ত মেয়েদের ইংরেজী শিক্ষাব বন্দোবস্ত ছিল না। যাহারা চাকরি 
বা অন্ত কারণে শহরে থাকিতেন তাহাদের মেয়েবা সেখানকার ইংরেজী 
কুলে পডিত। শঙ্কব গুপ্ডেব বাড়ির শ্যামাচরণ গুপ্তের কন্যা তটিনী 
ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইউনিভাবসিটিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার কবেন। এই 
সব কারণে গ্রামে মেয়েদেব মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবল আগ্রহ দেখা 
দেয়। কিন্তু গ্রামটি খুব বড এবং মাঝখানে প্রকাণ্ড বাজার থাকায় 
ছোট ছোট মেয়েদের একস্থানে একত্র হইয়া স্কুলে অধ্যয়নে বিশেষ 
অন্থবিধ! হয়। 

এই অবস্থায় স্থির হয় যে আপাতত পুব পাড়ায় ও পশ্চিম পাড়ায় 
মেয়েদের জন্যে দুইটি পৃথক মাইনর স্কুল স্থাপন করিয়! তাহাদের শিক্ষার 
পথ স্থগম করা! হইবে । তদহ্ুসারে নিমদাশের বাড়ির ললিত মোহন দাস 
কলিকাতায় পৃৰ পাড়া গার্লস স্কুলের পরিকল্পনা! করেন। শঙ্কর গুপ্তের 
বাড়ির ননীভূষণ গুপ্ত এই কার্ধে তাহার বিশেষ সহায়তা করেন। ৬পৃজার 
সময় গৈলায় পূর্ব পাড়া বাসীদের এক সভায় এইকপ স্কুল স্থাপনের দিদ্ধাস্ত 
গৃহীত হয় এবং ছোট নয় গুপ্তের বাড়ির দরজায় স্থল প্রথমে বসিতে 
আরম্ভ করে। 

১৯১৩ সালের ৩১শে মে তারিখে রামনাথ দাশের বাড়ির দরজার 
বাধান জায়গায় জিলা ম্যাজিষ্টেট ইং (117. 5:078 ) সাছেব 


৯৪ 


গৈলার কথা৷ 
আনুষ্ঠানিক ভাবে স্কুল খোলেন। শঙ্কর গুপ্তের বাড়ির রাঁসবিহারী 
গুপ্ত হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হন। সেক্রেটারি নিযুক্ত হন কালুপাড়ার 
বৃন্দাবন সেন এবং এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারি হ'ন চৌধুরী বাড়ির প্রিয়বন্ধ 
গুপ্ত। 

ছোট নয়৷ গুপ্তের বাড়ির রামচরণ গ্রপ্ত, বিশ্বেশ্বর গুপ্ত ও আশুতোষ 
গ্প্ত তাহাদের দরজার জমি স্কুলের নামে নাম মাত্র খাজনায় পান্রা দেন। 
পরে এ নিচু জায়গা! বাধাইয়া স্থন্দর ও বড় টিনের ঘর করিয়া ওখানে 
স্কুল বসিতে থাকে । জায়গা ভরাট করার ও স্কুল গৃহ নির্মাণ করার ব্যয়ের 
প্রধান অংশ বহন করেন কালুপাড়ার বৃন্দাবন সেনের পরিবার । পাড়ার 
লোকেও চাদ! দেয়। স্ুপ গৃহের একটি বড় কামরা বুন্দাবন ও মধুবাবু 
প্রভৃতির মাতা ৬মনোরম! দেবীর নামে মনোরম হল নামে অভিহিত 
হয়। স্ুল পরিকল্পন! কার্যকরী করার প্রধান কৃতিত্ব বৃন্দাবন বাবুর । 

স্কুলে প্রথমে ৬০।৬২ জন ছাত্রী ছিল এবং বহুদিন সংখ্যা বিশেষ 
বাড়ে নাই। ইংরেজী মাইনর ক্লাসের মান পর্যস্ত পডান হইত। 

প্রথম দিকে মেয়েদের নিকট হইতে কোনও বেতন গ্রহণ করা হইত 
না। পাড়ার লোকের চাদ হইতেই শিক্ষকদের বেতন প্রভৃতি দেওয়! 
হইত। কলিকাতায় ললিতবাবুই চাদা আদায় করিতেন। বাহিরের 
ঠাদা সেক্রেটারি সংগ্রহ করিতেন। পরে স্কুল ইন্স্পেক্টরের পীড়া- 
পীডিতে বেতন নেওয়া আরন্ত হয়। কিন্ত পাডার লোকের চাদা বনু 
বৎসর পর্বস্ত চলিয়াছিল। ললিতবাবুর চেষ্টায় ঢাকার নবাব পরিবারের 
আক্তার বানু বেগম সাহেবা এই স্কুলের জন্য ৫০০. এককালীন দান 
করেন এবং গ্রামবাসীদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। সাহায্য বাবদ 
গোড়া হইতেই ডিন্রিক্ট বোড/হইতে মাসিক ১৫২ টাঁকা পাওয়া যাইত। 
১৯১৫ 'সাল হইতে গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হারে মালিক সাহায্য 
দিতেন। শঙ্র গুপ্তের বাড়ির সুবোধ চন্দ্রের স্ত্রী ইন্দুপ্রভা বি-এ কোনও 
বেতন না নিয়! এই স্কুলে কিছু কাল পড়াইয়াছিলেন। এ বাড়ির প্যারী- 


৯৬ 


শিক্ষার বিবরণ 


মোহন গ্রপ্থ চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গ্রামে বাস করার কালে 
ইংরেজী শিক্ষা দানের জন্য কিছুকাল মাসে ১৫২ করিয়া সাহায্য দিতেন । 

১৯৪২।৪৩ সালে পাড়ার কয়েকটি শিক্ষিত যুবক স্বতঃপ্রণোদিত 
হইয়! উচু ক্লাসের মেয়েদের ম্যাট্রিক পরীক্ষার উপযুক্ত করার জন্য শিক্ষা 
দিতে আরম্ভ করেন। ১৯৪৩ সালে এইভাবে এই স্কুল হইতে প্রাইভেট 
€(111৮70 ) ভাবে পাঁচ জন মেয়ে পাশ করে। ১৯৪৪।৪৫ সালেও 
কয়েকটি পাশ করে । ১৯৪৪ সালে গৈলা স্কুল মেয়েদের জন্য ম্যাট্রিক 
পরীক্ষার অন্রমোদন পাইলে পরে এই স্কুল হইতে ম্যাট্রিক দেওয়ার জন্য 
শিক্ষা! দেওয়া! বন্ধ করা হয়। 

প্রতি তিন বং্সর অন্তর অন্তর পাড়ার মকলে একত্র হইয়া! ম্যানেজিং 
কমিটি, সেঞ্চেটাবি ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিতেন। বুন্দাৰন বাবু স্কুল 
সনির সময় হইতে জীবিত থাকা পর্যন্ত সেক্রেটারি ছিলেন । পরে প্রিয়বন্ধু 
গুপ্ত ( চৌধুরী বাড়ি) ও রমনী গান্ুণী সেক্রেটারি হইয়াছিলেন।' 

উপরে লিখিত বাক্তি বাদে শঙ্কর গুপ্তর বাড়ির শশীকান্ত গুপ্ত, 
প্রিয়নাথ গ&, ছোট নঘ্বা গুপ্তের বাড়ির অক্ষয় কুমার গুপ্ত স্কুলের জন্য 
বরিশালে গভর্শমেণ্ট ও ডিস্রিক্ট বোডের সাহায্য পাইতে বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । 


লালা 


বিগত শতাব্দীতে হা-ডু-ডু প্রভৃতি দেশী খেলার প্রচলন ছিল। 
ইংল্যাগ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণের হীরক জুবিলির 
অল্প পরেই কয়েকজন যুবকের উদ্যোগে ও ছাত্র সম্মিলনী সভার তৎকালীন 
সভাপতি গোবিন্দ চন্দ্র সেনের ( কালুপাড়া, উত্তরের বাঁড়ি ) উৎসাহে এ 
সভার তত্বাবধানে পাশ্চাত্য ক্রীডার জন্য ভিক্টোরিয়া] ডায়মণ্ড জুবিলি, 
সংক্ষেপে ভি-ডি-জে ক্লাব স্থাপিত হয়। এই খেলার দলের প্রথম 
ক্যাপটেন ছিলেন মধুস্থদন সেন গুপ্ত (কালুপাডা, দক্ষিণের বাড়ি) ও 
প্রেসিডেন্ট ছিলেন বিপিন বিহারী গুপ্ধ (শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি )। 
ইহাদের ক্রীডা প্রাঙ্গন ছিল কালুপাডার সেনদের দরজার মাঠ । কয়েক 
বৎসর ইহাঁরা ক্রিকেট খেলিতেন। উহারা মাদারিপুর ও অন্যত্র খেলিতে 
যাইতেন ও নিজেদের মাঠে পার্শবর্তী গ্রামের দলদের খেলিতে আহ্বান 
করিতেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ক্রিকেটে ইহাদের উৎসাহ কমিম়া 
যায় ও ইহারা ফুটবলের দিকে আকৃষ্ট হন। এ সময়ে পশ্চিমপাড়া ও 
ুপ্রীতে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব নামে এক খেলার দল গঠিত হইয়াছিল। 
ইহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত। খেলার মান উন্নত করার জন্য 
ভি-ডি-জে ক্লাব প্রতিযোগিতা মেডাল ম্যাচ প্রবর্তন করেন। বিজয়ী 
দলকে মেডাল পুরস্কার দেওয়।৷ হইত। এ প্রতিযোগিতায় মাদারিপুর 
ও বরিশাল জিলার অনেক গ্রামের দল অংশ গ্রহণ করিত। ফলে 


৪৮ 


খেলাধুল 


লোকের ফুটবল খেলায় খুব উৎসাহ সঞ্চার হইয়াছিল এবং খেলার 
জন্যে গ্রামে ছোট ছোট বহু দল সৃষ্টি হইয়াছিল। 

কিছুকাল পরে ভি-ডি-জে ক্লাবেব প্রথম উদ্যোক্তারা কর্মবাপদেশে 
গ্রাম ছাডিয়৷ গেলে এই ক্লাবের তৎপরতা কমিতে থাকে । আরও কিছু 
পরে গৈলা স্কুলের সংলগ্ন মাঠে গ্রামের বহু ছাত্র খেলিতে আবন্ত করে। 
ইহাব পব ভি-ডি-জে ক্লাব নাম মাত্রেই বাচিয়াছিল। তখন স্কুলের 
মাঠই ফুটবল খেলার প্রধান স্থান ছিল, যদিও বিভিন্ন পাড়ায় ছোট 
ছোট ক্লাবও ছিল। 

এই সমঘে হা-ডু-ড খেলা আবার লোকের উৎসাহ জাগিয়! উঠে। 
কালুপাডাব মাঠে ও অন্যত্র বহু স্থানে এ খেলা হইত। হা-ডু-ডু খেলার 
প্রতিযোগিতা মাচও হইত ও বহুলোক মংশ গ্রহণ করিত। ভিন্ন 
গ্রামে দলও খেলিতে আসত কিন্ত ভি ডি-জে ক্লাবের ইহার সঙ্গে 
কোনও যোগ ছিল ন|। 

কালুপাডার দরজার মাঠের উপরস্থ মালিক ছিলেন কালুপাডা সেনের 
উত্তবের বাভি ও দাশেব বাড়িব চাব হিস্যা । এই মালিকদের অধীনে এই 
মাঠে ভি-ডি-জে ক্লাবের খেলার স্বত্ব বিগত ক্যাডাষ্টাল সার্ভের (0৪%- 
50:81 5৪15০) সমযে লিপিবদ্ধ হইযাছিল। কোনও গ্রাম থেল।র 
দলেব নিজেদেব নামে মাঠে খেলার স্বত্থেব মরকারী ভাবে স্বীকৃতির দৃষ্টান্ত 
বিরল । 

পরে বিদেশে খেলায় ধাহারা বিশেষ পারদণ্রিতা দেখাইয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে রে সিমলাইয়ের ( সিমলাই বাডির বেণীমাধবের কন্যা ) 
নাম উল্লেখযোগ্য | তিনি তাহার পিতার সহিত এলাহাবাদে থাকেন ও 
উত্তর প্রদেশের মেয়েদের ভলিবল ( ৬০11/-৪1] ) খেলার দলের 
ক্যাপটেন হিসাবে প্রতিযোগিতা খেলিতে মস্কো (রাশিয়া! ) গিয়া খুব 
নুখ্যাতি অর্জন করেন। 


আহিন্ক অন্বজ্ঞ' 


গ্রামের আর্থিক অবস্থাকে মোটামুটি ছুইভাগে ভাগ করা যায়__ 
ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের পূর্ববর্তী সময়ের আঘিক অবস্থা এবং ইংরেজী 
শিক্ষা বিস্তারের পব্বর্তী সময়ের আর্থিক অবস্থ।। এ&থমে ইংরেজী শিক্ষা 
বিস্তারের পূর্ধবর্তীকালের আঘিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা 
হইল। 

গৈলার ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের অধিকাংশের এবং কায়স্থ ও কর্মকারদের 
অল্প সংখ্যকের বসত বাটি খারিজা তালু অস্তভূ্ত অর্থাৎ তাঁহারা! নিজ 
নিজ বাড়ির জন্য গভর্ণমেন্টকে খাজনা দিতেন। এই সমস্ত খারিজ 
তালুক অধিবাসীদের পূর্বপুরুষের নামে । প্রায় প্রতোক তালুকেই বসত 
বাটি ও গ্রামের বহির্ভাগস্থিত পার্শবন্তী মৌজার চাষী জমি অন্তভূক্ত। 
গ্রামের অধিকাংশ বংশের বিবরণ যাহ] পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা 
যায় যে প্রথম হইতেই তাহারা অল্লাধিক ভূমির মালিক এবং তালুকক্ষার 
বলিয়া খ্যাত। সরধাপেক্ষ। বেশি জমির মালিক দাশের বাঙির 
৪ হিন্তা। মি বংশও প্রাচীন তালুকদার বলিয়া ত্যাত। ( এখানে 
এ কথা বলিয়া রাখা দরকার যে, ঠৈলা বলিতে যাহা বুঝায় সে 
ভূখণ্ডের মধ্যে চাধী জমি এক রকম নাই, উহা গ্রামের প্রান্তভাগে ও 
পার্শ্ববর্তী মৌজা সমূহে অবস্থিত। ) অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
ফাশের বাড়ির বড় হিহ্তার পূর্ব পুরুষ কাশীনাথ দাশ ও রামনাঁথ দাশের 


১৫৪ 


আখিক অবস্থ! 


বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা রামনাথ দাশ নবাব সরকারে চাকরি করেন ও দেশে 
বহু ধনসম্পত্তির মালিক হন। এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পিপলাই বাড়ির 
রামশঙ্কর পিপলাই ওকালতি করিয়! অনেক জমি খরিদ করেন। চিবস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সময় দেশের প্রধান প্রধান সব বংশের পূর্বপুকষদের নামেই 
বহু খারিজ! তালুক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল মুনশী বাঠির রামলোচন দাশও 
নবাব সরকারে চাকরি করিয়া প্রভূত অর্ধ উপার্জন করেন ও সেলিমাবাদ 
পরগণা ক্রয় করেন এবং তৎপরে বরিশাল জিলাস্থ সমগ্র স্থন্দরবন অঞ্চলের 
ইজারা নেন। গ্রামে তীহাবাই জমিদার বলিয়া খ্যাত ছিলেন। 
সর্বন্থদ্ধ তাহাব জমিদারী ছিল বির|ট, কিন্তু তাহা গৈলা হইতে বহু 
দুরে ছিল। 

এই সব ভূম্যধিকারিগণের খামারে কোনও জমি ছিল না। সবই 
প্রজাপত্তনী ; সেজন্য গ্রামে ক্ষদ্র বৃহৎ অসংখ্য তালুকদার ছিল। পরে 
কয়েকজন কিছু খান জমি করিয়াছিলেন। তবে তীহারা নিজেদের 
খোরাকীর সংস্থানের জন্য টাকার পরিবর্তে অনেক জমি হইতে ধান্য খাজনার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই ধান খাজনার নিরিখ ছিল প্রতি কানিতে 
১৮ কাঠি (সাধারণত ৬* তোলার সেরের ২৮ সেরে এক কাঠি)। 
১কানির পরিমাণ ছিল ৪ বিঘা ১৬ কাঠা, কাজেই প্রতি বিঘায় প্রায় ২ 
মন ধান খাজন! ছিল। নগদ খাজন] ছিল প্রতি কানিতে গড়ে ৬২ অর্থাৎ 
প্রতি বিঘাতে ১।০আনা | জমি বিশেষ উর্বরা ছিল না। প্রধান রূধষি ছিল 
ধান ও পাট। তিল বা অন্ত রবি শশ্য বিশেষ জন্মিত না। কোন বৎসরে 
অতিরিক্ত জল হুইত আবার কখনও যথেষ্ট জলের অভাব হইত। ফলে 
শস্তের উৎপাদন বেশি ছিল না এবং প্রজারা বিশেষ সম্পন্ন ছিল না। 
ভদ্রলোক শ্রেণী সকলেই কৃষিনির্ভর ছিল। 

বড় বড় ভূম্যধিকারীর! প্রতিমা গড়ার জন্য কুস্তকারদের, ক্ষৌর 
কর্মের জন্য নরস্থন্দরদের, পুজা! পার্বনাদি উপলক্ষে বাজানোর জন্য নষ্ট্রদের, 
কাপড় কাচার জন্য রজকদের ও বাড়ি পরিষ্কারের জন্য ভূ ইমালীদের 


৯০১ 


গৈলার কথ! 
চাঁকরান জমি দিতেন। চাকরান জমিভোগীরা মনিবগণের জন্য এ সব 
কাজ মারা বখ্সর করিত এবং সেজন্য জমির উপসত্ব ভোগ করিত-_-নগদ 
টাকা বিশেষ পাইত না। কিন্তু পরে যখন মনিবদের ভিতর ভাগ 
হইয়া নূতন প্রতিমা! গড়া আরম্ভ হইল তখন সে জন্ত পৃথক মজুরী 
কুম্তকারদের দেওয়া হইত। অবশ্য এই সব কুস্তকার, নরস্থন্দর, নষ্ট, 
বজক ও ভূইমালীরা মনিব বাঁড়িতে বিবাহাদি সব ক্রিয়া কর্মোপলক্ষে 
নানাভাবে জিনিষ পত্রাদি ও নগদ অর্থও পাইত। 

অনেক বংশের গুরু ও পুরোহিতদের জন্য ব্রহ্মত্র দেওয়া ছিল। 

ব্রাহ্মণদের মধ্যে তর্কবাগীশ বংশ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বংশ ও বৈদিক 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ব্যবসা ছিল গুরুতা। তাহাদের অনেক শিশ্ত ছিল। 
ডিংসাই শ্রোত্রিয়গণ ছিলেন ভবদাশ বংশের পুরোহিত এবং বঙ্গবাস 
বংশীয়গণের যাজনিক ছিল প্রধানত সেন ও গুপ্ত বংশের মধ্যে । ইহাদের 
মধ্যে মঠ বাড়ির কাহারও কাহারও শিশ্তুও ছিল। কুন্দগ্রামীগণেরও 
যাজনিক ব্যবসাই প্রধান ছিল। 

বৈগ্যদের মধ্যে প্রাচীন কালে পুব সেন পাড়ার শুকদেৰ সেন ও 
উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে কবীন্দ্র বাড়ির মদন মোহন দাশ কবীন্দ্র 
বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে তাহাদের নিকট 
চিকিৎসার জন্য লোক আমিত। ককবীন্দ্র বাড়ি মন কবীন্দ্রের পর 
হইতে বরাবরই কবিরাজদের বাড়ি ছিল। পরবর্তী কালে চন্দ্রকুমার দাশ 
কবিভূষণ ও ললিত মোহন দাশ কবিসাগর বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। 
দুহিসেনেব বাড়ির তাবিণী চরণ মন, হুরকুষমার সেন ও নীল কমল সেন 
নাম করা কবিরাজ ছিলেন। 

কায়স্থগণের কাহারও কাহারও তালুকদারী ছিল, অনেকের বাজারে 
দোকান ও ছোট ব্যবসায় ছিল। চাউলের ব্যবসাক্নও কেহ কেহ কর্রিত। 
অনেকে কৃষিজীবী ছিল এবং ৫*।৫৫ বৎসর পূর্বে কেহ কেহ নৌকাও 
চালাইত এবং কেহ কেহ ঘরামির কার্য্য করিত। 


১৩২ 


আধিক অবস্থ। 


কর্মকারদের মধ্যে কেহ কেহ তালুকদার ছিলেন। অধিকাংশই 
লোহার দা, বটি, খস্তা,কুড়াল, কোদাল. খেজুর গাছ কাটা কাটারি, 
কাস্তে, লাঙ্গলের ফাল, লেজা, সরকি প্রতৃতি তৈয়ার করিত। প্রসিদ্ধি 
আছে যে তাহাদের পুর্বপুরুষগণ মুমলমান যুগে গাদা বন্দুক ও যুদ্ধের 
জন্য অস্ত্র শস্্র তৈয়ার করিত। কিছু সংখ্যক স্বর্ণ শিল্পীও গ্রামে ছিল। 
মহিমচন্দ্র কর্মকার উকীল ও বিপিন চন্দ্র কর্মকার মোক্তার হইয়াছিলেন। 

কুম্তকারেরা প্রতিমা নির্মাণ করিত এবং মাটির হাড়ি* কলসী 
প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈয়ার করিত। গোয়ালা, নরসন্দর 
ও রজক প্রভৃতি নিজেদের জাতীয় ব্যবলায় করিত। নরস্ন্দর জাতির 
মধ্যে প্রসন্ন কুমার শীল ও তারাগ্রসন্ন শীল ভাল কবিরাজ ছিলেন। 
মালাকারেরা প্রতিমার ও বিবাহাদি অনুষ্ঠানে শোলার ফুল, মুকুট, মালা 
প্রভৃতি তৈয়ার করিত ৷ 

গৈলার বাজার এতদঞ্চলে খুব বদ বাজার । বাজারে বহু দোকান 
ও বহু রকমের ব্যবসায়ী ছিল। এখানকার মোদকর! উৎকৃষ্ট পাতলা 
ফুলকা বাতাস তৈয়ার করিত। কাঠের মিস্ত্রীগণ টুল প্রভৃতি হরেক 
রকম জিনিস তৈয়ার করিয়া বিক্রয়ের জন্য আনিত। উপরোক্ত দোকান 
ও ব্যবসায়ে মূলধন কর্জ দিয়া অনেক বিত্তশালী লোক স্থদে ভাল 
উপার্জন করিত। ইহা ভিন্ন অনেকে নিজ নিজ প্রজাগণের মধ্যে কর্জ 
লগ্মী করিত। দাশের বাড়ির কৃষ্চস্ন্দর দাশ কর্জলগ্নী করিয়া প্রভূত অর্থের 
মালিক হইয়াছিলেন। প্রজা ও তৃম্যধিকাক্ষীদের পূর্বপুরুষের] ঘে জমি 
অর্জন করিয়াছিলেন তাহার পর অনেকেই নৃতন জমি অর্জন করিতে পারে 
নাই। কালক্রমে তাহাদের বংশ বুদ্ধি হওয়ার ফলে এ জমি উহাদের 
মধ্যে ভাগ হুইয়! গিয়াছিল। তাহাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজা উভয়েই 
গরিব হইতেছিল। অনেক প্রজাদেরই পরে নিজ পরিবারের গ্রাসাচ্ছা- 
দনের উপযুক্ত জমি ছিল ন! এবং টাকা কর্জ করা অনিবার্ধ হইয়া 
পড়িয়াছিল। 


১৬৩ 


গৈলার কথ! 


কেহ কেহ জমিদারী সেবেনস্তায় কাজ করিতেন । নিমদাশের বাড়ির 
দুর্গামোহন দাশ লাকুটিয়! ষ্টেটের দেওয়ান ছিলেন । কেহ বা ওকালতি 
বা মোক্তারী করিত। ছুর্গাচরণ পিপলাই ওকালতি করিয়া অনেক 
ভূম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। বকশী বাড়ির কালীকুমার দাশ ও 
পুরান বাড়ির দীনবন্ধু দাশ প্রভৃতি উকীল ছিলেন। রামচরণ দাশ ও 
রসিক চন্দ্র দাশ প্রভৃতি মোক্তার ছিলেন । 

নমণুত্র, খুষ্টান ও মুন্লমানগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী ছিল। নমশূত্রদের 
মধ্যে অনেকে ছুতার মিল্্রীর কাজ করিত ও টিনের ঘর তৈয়ার করিত। 
ফুল্লশ্রীর মাধব মিস্ত্রী উতকষ্ট আলমারি, টেবিল প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে 
পারিত। নমশৃদ্রদের মধ্যে অনেকে অবসর সময়ে নৌকা চালাইত। 
মুসলমানগণের কেহ কেহ হরেকরকম ব্যবসা করিত । বধার দিনে বড় 
বড় গাছ কিনিয়া তাহা নৌকায় আনিয়া! বাড়ি বাড়ি বিক্রী করিত। 
পাটের মরশুমে তাহাদের অনেকে পাটের বেপাবি ও ফরিয়ার কাজ 
করিয়া বেশ লাভ করিত। নিকটবর্তী অঞ্চলে যে চাউল জন্মিত তাহা! 
মোটা ও লালরঙের, সে জন্য বার মাসই এখানে বালাম চাউল বিক্রীর 
জন্থ আনা হইত। এ সবব্যবসায়ে কায়স্থ ও মুসলমানগণ অংশ গ্রহণ 
কখিত। দোকান করা বা ব্যবসা চালানো কাজে ব্রার্গণ ও বৈছ্াগণ 
অপেক্ষাকৃত কম অংশ গ্রহণ করিত। 

বিদেশে ব্যবসা ও চাকরি করিয়া! কম লোকেই অর্থোপাজন করিত । 
লালমোহন দাশের ( লালুদাশের বাড়ি) টরকি বন্দরে এবং দীঘির 
পারের দত্তদের কলিকাতা অঞ্চলে বড় ব্যবসা ছিল। 

অধিকাংশ ভূম্যধিকারীই নিজেদের শ্বপ্প আয়ের তালুকদারীর উপর 
নির্ভরশীল ছিল। ফলে গ্রামের অধিকাংশ পরিবারই মধ্যবিত্ত বা নিয়মধ্য- 
বিত্ত শ্রেণীর ছিল। অল্পসংখ্যক পত্বিবারেরই অবস্থা সচ্ছল ছিল। সে জন্য 
অনেকেরই পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ বা বিবাহাঁদি উপলক্ষে ধার বা কর্জ করিতে 
হইত। তবে নিত্য প্রয়োজনীয জিনিস পত্র বেশ সম্ভা ছিল এবং 


১৪০৪ 


আধিক অবস্থা 


সংসারযাত্রাও উপকরণবহুল ছিল না। মাছ অনেকে বড়শি বাজাল 
দিয়া পুকুব বা! খাল হইতে ধবিত। এই মব কারণে দৈনন্দিন সংসার 
ব্যয় সকলেবই মোটামুটি চলিয়া যাইত। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে 
বর্তমান শতাব্দের প্রান্তে গলাব বাজাবে প্রচলিত জিনিসের মুল্য সম্বন্ধে 
একটা! ধারণ] হইতে পাবে__ 


চাউল প্রতি মন ২২৩২২ 
মুন্থবী ডাইল প্রতি সেব /৫-/১০ গণ্তা 
খেসাবি //০ 
বুট রী ০ 
সবিষাব তৈল ,» ০1০ 
চিনি রী ৩/-1০ 
গুড /১০___% 
খেজুব পাটালি গুড ৩/-_০ 
মিছরি ্ 1৮ 
বাতাম৷ রি ৩/---৩/১ ০ 
হ্ধ ৮ ৮ ( বর্ধাকালে ৮১০--৬১০ ) 
ঘি (গাওয়া) » ১০ 
কেরোসিন ১ বোতল ১/১০ 
পান ১ বিড়া (৮০) /০-_-%/০ 
হাঁসের ডিম প্রতিটি ৫৫ 
বা ৩টা__ ৩১০ 


মাছ কাটিয়। বা সের দরে বিক্রী হইত না। ইলিশ মাছ প্রতিটি 
/১০ হইতে ।* ও মাঝারি আকৃত্তির কইমাছ প্রতি কুড়ি (মাছের কুড়ি 

২৪টায় ধর] হইত )1৮%--1০ | 
৩৫ 


গৈলার কথা 


ব্যবহার্য ধুতি প্রতিজোড়া ১২২ 

এ সাড়ি ১%--৩২ 

চৌকা আকৃতির বড় কাগজ 

সাদ] ১ দিস্তা__ % 

বালি /১৩ 

পেনসিল প্রতিটি ২১০ ও পরে | বর্তমান কালের একসারসাইজ 
বুকের চল ছিল না। 


গৈলা স্কুলের উরধ্বতম ২ ক্লাসের বেতন ছিল মানসিক ১%০। 


ইংরেজী শিক্ষার যুগ 


ইংরেজী শিক্ষা লাভের সঙ্গে সক্ষে শিক্ষিতগণ চাকরি ও ওকালতি 
প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবনা আবস্ত করেন এবং ক্রমেই এই সব চাকরিজীবী 
এবং উকীল ডাক্তার প্রভৃতির সংখ্যা বুদ্ধি পাইতে থাকে । প্রথম দ্রিকে 
অনেকেই ছিল ছোট চাকরিজীবী । কেহ কেহ কলিকাতা ও বরিশালে 
কণ্ট্ণক্টরী এভূতি নানা ব্যবসায়ে আত্মনিযোগ করেন। 

কর্মোপলক্ষে শহরে বাস করিলেও এই সব চাকরিজীবীদের এবং 
ব্যবসায়ীদের গ্রামের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ সংযোগ । নিজেরা স্ত্ীপুত্রাদি সহ 
বিদেশে বাস করিলেও একান্নবর্তী পরিবার প্রথার জন্য প্রত্যেকের বাড়িতে 
লেক থাকিত। নিজেরাও পুজার সময়ে সপরিবারে গ্রামে আসিতেন। 
পুত্র কন্যার বিবাহাদিও গ্রামে সম্পন্ন করিতেন। সেজন্ক মাসে মাসে 
মনি অর্ডার করিয়৷ দেশে টাকা পাঠাইত ও বাস করার স্থবিধার জন্য 
প্রথমে টিনের ঘর ও পরে পাকা বাড়ি নির্মাণ করিতে লাগিল। 
(পুর্বে বলা হইয়াছে বিংশ শতাব্দীতে বহু বাড়িতেই পাঁক। দালান নিথ্রিত 
হয় )| বাহিরের লোকেরা ঠাট্টা করিয়া বলিত, গৈলা গ্রাম মনিঅর্ডারের 
উপর নির্ভরশীল (100906/-01061760 5111855)। শহর হইতে 


১৩ 


আথিক অবস্থা 


গ্রামে চাকরি ও ব্যবসায় উপলক্ষে অর্থাগম হওয়ার ফলে গ্রামে 
(দোকানদার, ব্যবসায়ী, ছুতার, কর্মকার, রাজমিস্ত্রী, যোগালিয়। 
অধর ধুপী উত্কষ্ট রাজমিত্ত্রী ছিল) মজুর প্রভৃতি সব লোকের 
ভিতরই অনেক নূতন অর্থের আগম ও বণ্টন হইতে লাগিল। বলা 
যায় যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে গ্রামের সবশ্রেণীর লোকেরই আঘথিক 
অবস্থার প্রভৃত উন্নতি হয়। 

পরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে কিন্তু লৌকের আয় সেই অনুপাতে 
বাড়িল না। তাহাতে খরচ পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গেল। বিদেশ 
হইতে আগত অর্থে উপযুক্ত ভাবে অভাব আর মিটিত না। অপর দিকে 
কৃষিজীবী শ্রেণীও খাদ্য মূলা বৃদ্ধির সথষোগ পাইল না। কারণ ছুই এক 
ঘর ব্যতীত অধিকাংশেরই নিজেদের জমির শস্তে সারা ব্মর খোরাকী 
চলিত না। তাহারা বিক্রী তো করিতে পারিতই না অধিকন্ত চাউল, 
ডাইল প্রভৃতি কিনিয়! খাইত। 


পঞ্চাশ সনের ছুভিক্ষ 


বাংলা ১৩৫০ সনে ( ইং ১৯৪৩ ) ভীষণ দুভিক্ষ উপস্থিত হয়। ফলে 
গ্রামে যাহার] বরাবরই বাস করিত তাহারা খুবই কষ্টে পড়ে। দুঃস্থ 
লোকদের জন্ত গভর্ণমেণ্ট হইতে ইউনিয়ন বোডে'র মাধ্যমে লঙ্গরখান৷ 
খোলা হইয়াছিল। গ্রামেও জ্যোতিভূষণ গুপ্ঠেব (গোলার পাড় ) নেতৃত্বে 
অনুরূপ উদ্দেক্কটে একটা সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সমিতি গ্রামে 
ও বরিশাল শহর নিবাসী গৈলার লোকদের নিকট হইতে টাদা 
সংগ্রহ করিত। কলিকাতায় "গল! সশ্মিলনী' তদানীন্তন সভাপতি 
কুমুদ্ধ বিহারী সেনের উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহ করিয়। এই কমিটির নিকট 
প্রেরণ করিয়াছিল, কিন্তু সরকারী সাহায্য ও গ্রামের লোকের 
সংগৃহীত অর্থ তাহাদের অভাব মিটাইতে পারে নাই। অনেকে প্রথম 


১০৭ 


গৈেলার কথা 


দেশ ছাড়িয়া কলিকাতা! প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে নানারকম চাকরি যোগাড় 
করিয়া নিল। তালুকদার শ্রেণী খুবই অর্থকষ্টে পড়ে; কারণ ধান বা! নগদ 
খাজনা আদায় একরকম বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যাহারা লগ্মী কারবার 
করিত তাহাদের অধিকাংশই আর টাকা আদায় করিতে পারিতেছিল না 
অথচ দ্রব্য মূল্য ক্রমশই বাড়িতেছিল। এই দুর্ভিক্ষের বৎসরের পর 
হইতেই পুজার সময় বিদেশ হইতে গ্রামে আগমনকারীর সংখ্যা ক্রমশ 


কমিতে থাকে । ছুভিক্ষ দূর ইহলেও লোকের আর্থিক অবস্থার আর 
উন্নতি তয় নাই। 


ইংরেজী শিক্ষিতদের জীবিকা 


প্রথম হইতেই গ্রামের ইংরেজী শিক্ষিতেরা ওকালতি, ডাক্তারি 
প্রভৃতি ব্যবসা এবং সরকারের শাসন, বিচার, শিক্ষা, ইঞ্জিনিয়ারিং, 
ডাক্তারি প্রভৃতি বিভাগে চাকরি নিতে আরম্ত করে। শেষে পোষ্টাল, 
রেলওয়ে, ডিফেন্স, আমি, পুলিশ প্রভৃতি কোন বিভাগই বাদ 
পড়িল না। ম্বাধীনতা অর্জনের কলে অনেক উচ্চ পদের চাকরি, 
যাহা পৃবে কেবল মাত্র ইংরেজদের অধিকারেই থাকিত, তাহাতে দেশী 
লোকের নিয়োগ হইতে লাগিল। গৈল! গ্রামের উচ্চ শিক্ষিতেরাও 
তাহার পূর্ণ স্থযোগ লাভ করে। বর্তমানে আই-এ-এস হইতে নিয়তম 
কেরানী প্রভৃতি প্রায় সব রকম চাকরিতে ও ভারতীয় সেনা ও 
নৌবিভাগে গ্রামের লোক রহিয়াছে । ইহা ভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 
( দেণী বা বিদেশী ) এবং পূর্বকার দেশীয় রাজ্য প্রতৃতিতেও অনেকের 


চাকরি হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পর সরকারী ও বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানে গ্রামের বন ইঞ্জিনিয়ার ও ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। ব্যবশায়েও 


১০৮ 


আধিক অবস্থ! 


কেহ কেহ লিপু হইয়াছেন । সকলের পরিচয় দেওয়া, এখানে সম্ভবপর 


নয়। কেহ কেহ সরকারী উপাধি পাইয়াছেন। 


অপেক্ষাকত উচ্চ 


পদের কিছু চাকুরিয়ার ও ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি ব্যবসা 
অবলম্বীদের ও সরকারী উপাধি প্রাপ্তদের পথক তালিকা পরিশিষ্টে 
দেওয়া হইল। ( এই তালিকাতে মৃতবাক্তির নাম আছে )। 


পরিশিষ (৩) 


সরকারী চাককি ( বর্ণানুক্রমে ) 


চাকরি 


আই-এ-এস 


আইন বিভাগ, বঙ্গীয় গভনমেন্ট £ 
স্পেশাল অফিসার 


আই-পি-এস £ 
ডি, সি, কলিকাতা পুলিশ 


ইঞ্জিনিয়ারিং £ 
(ক) আগার সেক্রেটারি 


(খে) জয়েন্ট সেক্রেটারি, বঙ্গীয় 
গর্ভনমেন্ট ও চিফ ইঞ্জিনিয়ার 


নাম ওবাড়ি 
অমিয় কুমার সেন, 
কালুপাড়া, দক্ষিণের বাডি। 
রথীন্দ্রনাথ সেন গুণ, 
পুরান বাড়ি। 


নরেশ চন্দ্র চাটাজি, 
প্রসন্ন চাটাঞজির বাড়ি। 


অবনী মোহন গু, 
কানাই গুপ্ধের বাড়ি । 


মধুস্দন সেন গুপ্ত, 
কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি। 
শচীন্দ্র নাথ গু, 

শঙ্কর গুপ্চের বাড়ি। 


১৩৪৯ 


গৈলার কথা 
চাকরি নাম ও বাড়ি 
(গ) স্থপারিপ্টেনডিং ইঞ্জিনিয়ার মধুস্দন সেন গুপ্, 
কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি । 
শাস্তিরঞ্জন সেন গুধ, 
কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি। 
স্থধীন্দ্র নাথ গুপ্ত, 
শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি। 
ইণ্টারন্যাশনাল মনিটাবি ফাগড ডঃ অমিয় কুমার দাশ গু, 
(ইউ এন) বকশী বাড়ি । 
চিফ অব দি ডিভিজন 
(এশিয়া ডিপার্টমেন্ট) 


ইত্ডয়ান আমি £ 
(ক) ক্যাপটেন দীপক্কর দাশ গুপ্ত, 
কবীজ্জ বাড়ি । 
নীহার চন্দ্র দাশ গপ, 
দাশের বাড়ি, ছোট হিন্যা । 
রঞ্জিত কুমার সেন, 
রতন সেনের ৰাড়ি। 
(খ) ব্রিগেডিয়ার নিরঞ্জন সেন গুণ, 
ভুটি বাড়ি। 
(গ) মেজর নীহার দাশ গধ, 
দাশের বাড়ি, ছোট হিন্তা | 
ইন্ডিয়ান ডিফেন্স বিভাগ £ 
এনিষ্ট্যা্ট সেক্রেটারি যোগেশ চন্দ্র সেন গুধ, 


ভুটি বাড়ি। 


১৯৩ 


চাকরি 
ইত্ডিয়ান ডিফেন্স্‌ নাইনস্‌ লাভিন্‌ 


ইত্ডিয়ান নেভি £ 
মেডিক্যাল 


ইপ্ডিয়ান ফরেন সাভিপ £ 
আগর সেক্রেটারি, 


মিনিষ্ত্বী অব ফরেন এফেয়ারম 


ইণ্ডিয়ান মিলিটারি একাউণ্টন্‌ : 
ডেপুটি আযসিষ্্যান্ট কনট্রোলার 


ইপ্ডিয়ান রেভিনিউ সাভিস 


এগ্রিকালচরাল সাভিস £ 
জয়েন্ট ডিরেক্টর 


ডেপুটি ডিরেক্টর 


কাউনমিল বিভাগ, বঙ্গীয় গতনমেন্ট : 


এসিষ্ট্যাপ্ট সেক্রেটারি 


আধিক অবস্থা 
নাম ও বাড়ি 


ধীরেন্দ্র নাথ মেন গুধ্ক, 
দুহিসেনের বাড়ি । 
বিজন কুমার দাশ গুপ্ত, 
দাশ ঠাকুরের বাডি। 


ঝরণ। সেন গুধ্, 
ভুটি বাড়ি। 


অজয় গুপ্ত, 
শঙ্কর গুপ্চের বাড়ি । 


বেবতী মোহন দাশ গুধ, 
রামনাথ দাশের বাড়ি 
দেবকুমাব গুধ, 

শঙ্কর গুপ্চের বাডি। 


ডক্টর কালিদাস সেন, 
ছুহিসেনের বাড়ি । 
ডক্টর নগেন্দ্র নাথ ওধ, 
গোলার পাড়। 


অনাথবন্ধু চাটাজি, 
প্রসঙ্গ চাটাজির বাড়ি । 


১১১ 


গৈলার কথা 


চাকরি 


কাষ্টমস £ 
এসিষ্ট্যাণ্ট কলেক্টর 


কেমিক্যাল এনালিষ্ট (ইউ পি) £ 


কো-অপারেটিভ 
চিফ অডিটর (বিহার গভর্ণনমেন্ট) 


ডেপুটি রেজিষ্টার 


জিওলজিক্যাল সারে অব ইপ্ডিয়। £ 
সিনিয়র কেমিষ্ 


ডেভেলপমেন্ট বিভাগ £ 
ডেপুটি সেক্রেটারি 


পুলিশ বিডাগ £ 
(ক) এনিষ্টযান্ট কমিশনার, 
কলিকাতা 
(খ) ন্ডি-এপ-পি 


পোষ্টাল বিভাগ £ 
স্থপারিন্টেনডেন্ট 


১১৭ 


নাম ও বাড়ি 


দিলীপ কুমার গুধ, 
শঙ্কর গুষ্টের বাড়ি। 
ডঃ বিরাজ মোহন গু, 
শঙ্কর গুপ্থের বাড়ি । 


প্রফুল্প চন্দ্র সেন, 
কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি । 
তিমির হরণ সেন গু, 

কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি । 


ডক্টর রমেন্দ্র নাথ সেন শর্মী, 
পূব সেন পাড়া। 


হিমাংশু দাশ গু, 
আলোক গুপ্ের বাড়ি। 


অমিয় কুমার গুপ্ত, 
কানাই গুপ্তের বাড়ি । 
কব কুমার দাশ গুপ্ত, 
নাজির বাড়ি। 


বাক] নাথ সেন,- 
পুরান বাড়ি । 


আধিক অবস্থ! 


চাকরি নাম ও বাড়ি 
পোষ্টাল বিভাগ £ 
স্থপারিণ্টেনডেণ্ট দুর্গাপ্রসন্ন দাশ গুধ, 
দারোগা বাড়ি। 
নগেন্ত্রনাথ সেন গুপ্ত (ক্যাপটেন্্‌), 
দুহিসেনের বাড়ি। 
বিচার বিভাগ £ 
(ক) চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্টেট কল্যাণ কুমার দাশ গুপ্ত, 
বকশী বাড়ি। 
(খ) ডিস্ক ও সেসন্স জজ কালীপ্রসন্ন পিপলাই, 
পিপলাই বাড়ি। 
(গ) সাব-জজ অশ্বিনী কূমার দাশ গু, 
বকশী বাড়ি। 
চন্দ্রকুমার দাশ গুধঃ 
নরসিংহ দাশের বাড়ি। 
(ঘ) ম্মল কজ কোট, জজ বিপিন বিহারী দ্বাশ গুপ্ত, 
দাশের বাড়ি, বড় হিস্তা। 
ব্যান্কিং ঃ 
(ক) এজেন্ট, টেট ব্যাঙ্ক অকুণ কুমার গুপ্ত, 
শঙ্কর গুণের বাড়ি। 
পবিত্র কুমার গুপ্ত, 
শঙ্কর গুধ্ের বাড়ি। 
মিনিষ্ট। অব ইনফরমেশন আযাণ্ড ব্রডকাষ্টিং £ 
ডেপুটি সেক্রেটারি ফণীভূষণ গুণ, 
গোলার পাড় । 


গৈলার কথা 


চাকল্সি 


মেডিক্যাল £ 
(ক) চিফ মেডিক্যাল অফিসার 


(৭) ডিবেক্টব অব কাডিগলজি, 
শেঠ স্থলাল কার্নানি 
হাসপাতাল 


(গ) টি বি আডভাইজাব, 


(ঘ) সিভিল সান 


রেলওয়ে বিভাগ £ 
(ক) এক'উপ্টস্‌ সাভিস 


(খ) কমিশনার অব বেলওমে 
সেফটি 


(গ) চিফ অপারেটিং 
স্পাবিন্টেনডেণ্ট 
ঘে) ডি টি-এস 


(৩) ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার 


৯১৪, 


নাম ও বাড়ি 


শান্থিবপ্ন দাশ গুপু, 
দাসেব বাড়ি, চৌধুবী হিন্তা 


ডন যোগেশ চন্দ্র গুপ, 
শন্গব গুপেব বাড়ি 
স্থপীন পেন, 

সতা সেনের বাড়ি । 
চন্দ্রকান্ত চণ্বতা, 

মধা গেলা । 

ভিতেন্ড নাথ সেন গুপ, 
পূব ফ্নেপাচা। 

আকন ভদাশ শপ, 

বকশা বাং. | 

অমূলা কমান পু, 

ছোঁঢ শষ পুেব বাডি। 
'অ্িত কহ।ণ গ্প্ন, 

ছোট নধা গুপ্েব বাড়ি । 
জিতেন্র নাথ দাশ গু, 
দাশের বাড়ি, মেজ হিস্তা। 


অশোক কমার গুপ্ত, 
শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি । 


চাকরি 
(5) মিকিউবিটি অফিসার 


শাসন বিভাগ £ 
(ক) আগাব সেক্রেটাবি 


(খ) ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট 


(গ) ডেপুটি সেক্রেটাবি, শ্রম 


বিভাগ, বঙ্গীয গভর্ণমেণ্ট 


(ঘ) সেটেলমেন্ট অফিসাব 


শিক্ষা বভাগ £ 
(ক) অধ্যাপক 


(খ) ইনস্পেক্টব অব 
টেকনিক্যাল এডুকেশন 


(গ) ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্‌ 


আধিক অবস্থা 


নাম ও বাড়ি 
অমূল্য বতন প্রপ্র, 
কাণাই গুপ্তেব বাড়ি। 


শ্রমন্ত দাশ গুপ্ত, 

বকশী বাডি। 

শশিত চন্দ্র দাশ প্প্ত, 
নবপিংহ দাশের বাডি। 
শ্রানাথ গ্তপ্ত, 

গোলাব পাড। 

অনি চন্দ্র ভট্টাচার্য, 
ভবেন্ত্র ভট্টাচার্ষের বাড়ি । 
সতোক্দ নাথ দাশ গুপ্ত, 
দাশের বাড়ি, মেজ হিস্যা । 


াখনশাল দাশ গুপু, 

যগপ দাশের বাডি। 

শ্ীশ চন্দ্র দাশ গ্রপ, 

কবীন্্র বাডি। 

ডঃ সুবেশ চন্দ্র সেন গুধ, 
রতন সেনের বাতি । 
অতুপণ চন্দ্র মেন, 

কালুপাড।, উত্তবেব বাড । 
অশ্বিনী কুমার দাশ গুপ্ত, 
দাশেব বাড়ি, ছোট হিন্তা। 


১৯৫ 


গৈলার কথ! 


চাকরি 
ইনস্পেক্টর অব স্কুলস্‌ 


(ঘ) প্রিদ্িপাল £ 
সংস্কত কলেজ 
বেথুন কলেজ 


(ড) হেডমাষ্টার 


শিপিং করপোরেশন অব ইত্য়া £ 


মেরিন ইঞ্জিনিয়ার 


সার্ভে অব ইত্ডিয়! £ 
স্থপাবিনটেপ্ডিং সার্ভেয়র 


স্বায়ত্ব-শাসন বিভাগ £ 
বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট,বেজিষ্টার 


৯১৬ 


নাম ও বাড়ি 
বিশ্বেশ্বর সেন, 
কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি। 
মতিলাল দাশ, 
দাশের বাড়ি, মেজ হিন্তা। 
ডঃ স্ুরেন্ত্র নাথ দাশ গুধ, 
কবীন্দ্র বাডি। 
তটিনী গুপ্ত দোস), 
(শহ্কর গুপ্চের বাড়ির কন্যা )। 
শ্যামাচরণ গুপ্ত, 
শহ্কর গুপ্তের বাড়ি। 
জ্যোতিভূষণ গুপ, 
গোলার পাড়। 
প্রভৃতি 


শ্যামল কুমার গুপ, 
চৌধুরী বাড়ি। 


স্থরেশ চন্দ্র চাটাজি, 
প্রসন্ন চাটাজির বাড়ি। 


রেবতী মোহন দাশ গুপ্ত, 
কেরানী বাড়ি । 


আথিক অবস্থা 


পরিশিই €(ৎ) 
বেসরকারী চাকরি ( বর্ণানুক্রমে ) 
চাকরি নাম ও বাড়ি 
ইঞ্জিনিয়ার £ 
রেবতী মোহন গুপ্, 
শহ্কধ গুপ্চের বাড়ি । 
পবেশ নাথ সেন, 
কালুপাড়া, উত্তবেব বাডি। 
প্রভৃতি 
ইনসিউর্যান্স £ 
ব্রাঞ্চ ম্যানেজাব, ওরিষেপ্টাল বিপিন বিহারী দাশ গু, 
নবসিংহ দাশের বাডি। 
কলিয়াবি ম্যানেজার প্রমোদ চন্দ্র গুপ্ত, 
শঙ্কর গুপ্তের বাডি। 
চিফ কেমিষ্ট ঃ 
(ক) ইত্ডিয়ান পেপার পাল্প ডঃ দীনেশ চন্দ্র তপাদাব, 
তপাদার বাডি, ফুল্শ্রী। 
(খ) জেনসন ও নিকলসন নিখিল কুমার গুপ্ত, 
চৌধুরী বাড়ি। 
(গ) ন্তাশন্যাল টুবাকো গোপাল চন্দ্র দাশ গুধ্ধ, 
দাশের বাড়ি, ছোট হিন্তা।। 
জুট টেকনোলজি দেব প্রসাদ সেন ৩প্, 
কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি । 


১১৭ 


গৈলার কথা 


চাকরি 
টেকনিক্যাল এডভাইজার £ 
বার্ড এও কোং 


টিটাগড় পেপার মিলস 


ডিরেক্টর 
টাট। আও কোং 


ডেয়ারি বিশেষজ্ঞ ঃ 
পলপন আও কোং 


দেওয়ান, বাঁমড়। ষ্টেট 
পুলিশ চিফ, ত্রিপুরা ঝাজ্য 


ব্যাঙ্কিং £ 
এজেন্ট, সেন্টণল ব্যাঙ্ক 


ম্যানেজার £ 
গ্যানন ডাঙ্কারলি 
আও কোং 
শিক্ষা বিভাগ £ 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্ালয় 
অধ্যাপক 


১১৯৮ 


নাম ও বাড়ি 


কুমুদ বিহারী সেন, 
কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি । 
ডঃ বিশ্বনাথ সেন, 
কালুপাড়।, উত্তরের বাড়ি । 


নলিন বিহারী সেন, 
কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি। 


কেশব চন্দ্র সেন গুপ্ত, 
কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি । 
যোগেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, 
মুনশী বাড়ি। 


অক্ষয়কুমার গুপ্র, 
ছোট নয়] গুপ্তের বাড়ি। 


বিজন বিহারী সেন, 
জালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি । 


মিহির কুমার দাশ গুপ্ত, 
দাশের বাড়ি, ছোট হিস্তা। 


বেণীমাধব সিমলাই, 
সিমলাই বাড়ি । 


চাকরি 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্া।লয £ 
অধ্যাপক 


জর্জ ফিফথ. অধ্যাপক 
(দশন শান্ত) 
লক্ষৌ বিশ্ববিষ্ভালয £ 
অধা।পক 
( দর্শন বিভাগ ) 
বাবাণশী বিশ্ববি্যালয ; 
অধাক্ষ, অনীতি বিভাগ 


বিশ্বভারতা বিশ্ববিগ্ভালয £ 
মধ্যাপক 


যাদবপুব বিখ্ববিদ্ভালঘ £ 
বিডাব, ফিজিকস 


প্রিশ্সিপ্যাল £ 
খষি বস্কিম কলেজ 


ক্যানিং টাউন কলেজ 


কুচবিহার কলেজ 


আধিক অবস্থা 


নাম ও বাড়ি 


মনোবঞ্জন গুপ্ত, 

শঙ্গব গুষ্টেব বাড়ি। 

ডঃ হ্থরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, 
কবীন্দ্র বাডি। 


ডঃ স্থবমা দাশ গুপ্ত) 
কবীন্দ্র বাডি। 


ড* অমি কুমার দাশ গুপ্ন, 
ব্কশী বাডি। 


পবেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, 
ভবদ্ধাজ বাডি। 


ডঃ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, 
পশ্চিমেব বাডি। 


ডঃ স্থধীর রঞ্জন দাশ গু, 
দাশের বাঁডি, চৌধুরী হিস্তা । 
পবিত্র কুমাব দাশ গুপ্ত, 
দাশের বাড়ি, ছোট হিন্তা। 
শবৎচন্দ্র গুধ, 
শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি] 


৭১৪৪ 


গৈলার কথ! 
চাকরি 
প্রিন্সিপ্যাল £ 
বিদ্ান্ত কলেজ, লক্ষ 


বেওয] ষ্টেট কলেজ 


হেড মাষ্টার 


সিনিয়র একজিকিউটিভ £ 


বার্ড আগ কোং 


১২৬ 


নাম ও বাড়ি 


লীলা দাশ গুপ্ত ( বিদ্যাস্ত ), 
দাশেব বাড়ি, ছোট হিস্তা। 
ডঃ জযন্থকুমাব দাশ গুপ্ক, 
দাশেব বাড়ি, ছোট হিস্তা। 
কৈলাসচন্দ্র সেন, 

মজুমদাব বাডি। 
ক্ষিতীশচন্র সোমদ্দাব, 
সিহিপাশা । 

জযন্তকুমাব দাশ গুপ্ত, 
দাসেব বাডি, চৌধুবী হিস্তা। 
বাজকুমাব সেন, 
দুহিসেনের বাডি। 

বামচন্দ্র চক্রবর্তী, 

পূব গেলা । 

লক্ষমীচবণ দাশ গুপ্ত, 


দাশেব বাড়ি, মেজ হিস্যা | 
গ্রভৃতি 


নাবায়ণ প্রসাদ দাশ ৩প, 
দাসের বাডি, বড হিস্তা | 


আথিক অবস্থা! 


পরিশিষ (৩) 
ধাহার! ভারতের বাহিরে চাকরি করেন £ 
আম বাড়ি 
ডঃ অজিতকুমাব দাশ গুপ্ত দাশেব বাড়ি, ছোট হিন্তা । 
( কানাডা ) 
ডঃ অশ্রকুমাব দাশ গুপ্ত মুনশী বাড়ি । 
( আমেবিকা। ) 
ড; জযগোপাল সেন গ্রপ্ত দুহিসেনেব বাড়ি । 
( আমেরিকা ) 
প্রণব সেন (জার্মানি ) কানুপাডা, উন্ধাবব বাডি। 


পরিশিষ্ট (8) 
স্বাধীন ব্যবসায়ী ( বর্ণানুত্তমে ) 


উকীল 
নাম বাড়ি 
অনিল কুমার দাশ গুপ্ত নরসিংহ দাশের বাড়ি । 
গোপাল গোবিন্দ গুপ্ত কানাই গুপ্তের বাডি। 
দুর্গাগ্রসন্ন দাশ গুপ্ত দাশের বাড়ি, ছোট হিন্তা 
ভুবন মোহন গুপ্ত গোলার পাভ। 


১২৯ 


গৈলার কথ 


নাম বাড়ি 
যতীন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত সত্যসেনের বাড়ি । 
রজনীকান্ত দ।শ বকশী বাড়ি। 
শামাচরণ সিমলাই সিমলাই বাড়ি। 
প্রভৃতি 
ডাক্তার 
নাম বড়ি 
নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ভবেন্দ্র ভট্টাচার্ষের বাড়ি। 
স্বরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত কালুপাডা, দক্ষিণের বাড়ি 
সুশীল কুমার দাশ গুপ্ত, কবিরাজ বাঁড়ি। 
প্রভৃতি 


ব্যারিষ্টার, কলিকাতা হাইকোর্ট । 


নাম বাড়ি 
ভোলানাথ দেন কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি 
ব্যবসায়ী 
নাম ও বাড়ি ব্যবসায় 
গোপালচন্দ্র গুপ্ত, গোলার পাড় রং 
দীনেশ চন্দ্র সেন গু, একাধিক চাউলের কলের 
কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি মালিক 
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নাম ও বাড় 

দেবীপ্রসন্ন গুপ্ত, পূব ঘেন পাড়া 
ননীগোপাল ভট্টাসা্ধ, বিধু 

বঙ্গবাসের বাড়ি 
পার্বতীচরণ দন্ত, দীঘির পাড় 
প্রভারঞ্রন দাশ গ্রপ্ত, মুনশী বাড়ি 
বাদল দাশ গুপ্ত, দাশের বাড়ি, 

বড় হিস্তা 
মতিলাল সেন ও হীরালাল সেন, ফুল্পশ্র 
মথুরানাথ দাস, দক্ষিণ গেলা 
রসিকচন্ত্র দাশ ওধ, যুগল দাশের বাড়ি 
ডঃ স্ুনীলবিহারী সেন গ্িপ্ত, 

কালুপাড়া, উত্তরের বাড়ি 
স্থরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, কবিরাজ বাড়ি 
হরিশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, 

রাজমোহন দ্রাশের বাড়ি 


আধিক অবস্থ! 


ব্যবজায় 
চশমা 
গুঁষধ , সিনেমার মালিক 


চাউল 
কণ্ট।াকুর 
ব্যবসা 


ব্যবসা 

ফটে| , সিনেমার মালিক 
কণ্ট্‌,ক্টুর 

এধধ প্রস্তত 

ব্যবসা 

ব্যবসা 

স্পোর্টং গুডম 


পরিশি ৫৫) 


সরকারী উপাধি প্রাপ্তদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা । 


উপাধি 
বি-ই-এম 
রায় বাহাদুর 


নাম ও বাড়ি 


ধীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ছুহিসেনের বাড়ি । 
কালীপ্রপন্ন পিপলাই, পিপলাই বাড়ি । 


চন্দ্রকাস্ত চক্রবর্তী, মধ্য গৈলা। 
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গৈলার কথ। 


উপাখি 
রায় বাহাদুর 


রায় সাহেব 


জি-সই-ই 
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নাম ও বাড়ি 

বিপিনবিহারী দাশ গু, দাশের বাড়ি, বড় হিন্যা। 

রেবতীকান্ত দাশ গুপ্ত, কেরানী বাডি। 

শ্যামাচরণ সিমলাই, সিমলাই বাডি। 

শ্রীমন্ত দাশ গুপ্ত, বকশী বাড়ি । 
অক্ষয়কুমার গুপ্ত, ছোট নয়া গুপ্ের বাড়ি। 
অক্ষয়কুমার দেন গুপ্ক, কালুপাড়! উত্তরের বাড়ি। 
অবনীমোহন গুপ্চ, কানাই গুপ্তের বাড়ি। 
অশ্বিনীকুমার দাশ গুপ্ু, দাশের বাড়ি, ছোট হিন্যা। 
ললিতমোহন গাঙ্গুলী, যমদ্বারের পাড়। 

ডঃ স্থরেন্ত্রনাথ দাশ গুধা, কবীন্দ্র বাড়ি। 


ল্লাঙটন্ৈভিক্ষ আনেল্গালন 


ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারেব সঙ্গে সঙ্গে দেশে রাজনৈতিক চেতনার 
উন্মেষ হয় এবং উহার ফলে নানাপ্রকার আন্দোলনের স্থত্রপাত হয়। 
এই সব আন্দোলনের ঢেউ গ্রামেও আপিয়া পৌঁছে। গ্রামের বহু লোক 
কংগ্রেসের ব্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে যোগদান করেন। কেহ কেহ 
(ইহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ) বিভিন্ন বৈপ্লবিক দলের সহিত যুক্ত 
হন। পরবর্তীকালে অনেকে সাম্যবাদেও দীক্ষিত হন। গতি প্রকৃতির 
দিক দিয়! গ্রামের রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ 
কর! যায়-_ন্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন এবং পরবর্তীকালের রাজনৈতিক 
প্রচেষ্টা । প্রথমে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান 
কর। হইল। 


স্বদেশী ও বয়কট যুগ 


পূর্বে সমগ্র বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষা| নিয়া একটি বড় প্রদেশ ছিল। 
ইহাকেই বঙ্গদেশ বলা হইত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় বাঙালীর! অধিকতর 
অগ্রসর হইয়াছিল এবং জাতীয়তাবাদও তাহাদের মধ্যে বেশি প্রবেশ 
করিয়াছিল। তাহাদের এই প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি খর্ব করার উদ্দেস্ট্ে 
ত্দানীস্তন বড় লাট লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া 
সমগ্র পূর্ববঙ্গ ( ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগ ) আসাম প্রদেশের 
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গৈলার কথা 


সহিত জুড়িয়া নতন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করেন। ইহাতে 
তাদের সংহতি ও স্বকীয়তা নষ্ট হইবে বলিয়া সমস্ত বাঙালী 
জাতিই ইহার বিকদ্ধে প্রবল আপন্তি করে। কিম্থ গভর্ণমেন্ট এই সকল 
আপন্তিতে কর্ণপাত না করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে 
অবিচল থাকে । ইহার প্রতিবাদে ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট কলিকাতা 
টাউন হলে বিরাট এক' সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে বিলাতী কাপড, 
চিনি, লবন ও বিলাসিতার দ্রব্য প্রভৃতি একেবারে এবং অন্যান্য জিনিষ 
যথাসগ্ভব বর্জন করা হইবে (0০95০, ) ও তৎ্পরিবর্তে ভারতে 
গ্স্তত এ সব জিনিষ (যদিও' অনেক খারাপ এবং দামও বেশি) 
ব্যবহার করা হইবে। ইহাঁকেই স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন 
বলা হয়। 

এই আন্দোলনের টেষ্ট গ্রামেও আসিথা পৌছিয়াছিল। এ সময়ে 
গ্রামের যুবকগণ দাশের বাঁডির চৌধুরী হিস্তাব সীতানাথ দাশগুপ 
( শীতলবাবু-__ইনি তখন গৈলা শ্বলের শিক্ষক ছিলেন ), ছোট হিস্যার 
বিমলাচরণ দাশ গ্রপ্ত ও কাঁলপাডাঁর মথুরানাঁথ সেনের নেতৃত্বে প্রবল 
আন্দোলন গড়িয়া তোলে এবং কলিকাতার ও বরিশাল শহরের দৃষ্টান্ত 
বাজারে পিকেটিং অর্থাৎ বিলাতী জিনিষ লোকে যাহাতে না কেনে সে 
জন্য দোকানে দোকানে উপস্থিত হইয়] ক্রেতাদের এ সব জিনিষ কিনিতে 
নিষেধ করিতে থাকে । ৬পূজার ছুটি উপলক্ষে কলেজের ছাত্রগণও বাড়ি 
আনিয়া এই আন্দোলনে সর্বান্তঃকরণে যোগ দেয়। এ দিকে গর্ভনমেন্ট 
১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ( বাংলা ৩০শে আশ্বিন, ১৩১২ ) বঙ্গভঙ্ষের 
দিন ধার্য করে । কলিকাতাবর নেতৃবৃন্দের পরামর্শ অনুসারে এ দিন সমস্ত 
বাঙাপী জাতিই অনশন করে ও কোনও গৃহে বন্ধন হয় না এবং সকলে 
প্রাতঃল্সান করিয়া গ্রতোকেই অপর সকলের হস্তে ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ 
রাখী (অর্থাৎ লালমিশ্রিত হলদে রং-এর স্যতা ও এঁ রূপ সতার বা 
রেশমের ফুল) বাঁধিয়া দেন। গ্রামের সর্ব শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই এই 
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রাজনৈতিক আন্দোলন 


রাখী বন্ধনও অনশন £ তিপালিত হইয়াছিল । বৈকালে দাশের বাড়ির 
দরজার স্কুলগৃহে বিরাট এক সভা হয় ও সকলে দেশী জিনিষ 
ব্যবহাব করিতে ও বিলাতী জিনিষ বর্জন করিতে গ্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
করেন । 

ক্রমশঃ এই আন্দোলন উপলক্ষে অনেক সভা হয়। বড় বড সভা 
স্কুল গৃহে ও ছোট ছোট সভ। পাঁডায় পাড়ায় হইত। এইরূপ একটি বড 
সভা অশ্বিনী কমার দন ববিশাল হইতে আমির়াছিলেন ও বরিশালের 
স্বদেশ বান্ধব সমিতির" এক শাখা এখানে খোলা হইয়াছিল । একবার 
বিখ্যাত নেতা বিপিন পাল গ্রামে আসিয়া স্কুল গৃহে সভা করিয়াছিলেন । 
শোলকের স্থরেন মজুমদার নরসিংহ দাশের বাডিব দরজায় এক সভা 
করিয়াছিলেন। সাধাবণত স্কুল গৃহ হইতে প্রোসেসন বাহিব হইয়া 
ফুল্নপ্রীর ।দকে বা বকণী বাডিব দিকে যাইত । 

এই সব প্রোপেসনে স্বদেশী গান, যথা অশ্বিনী কুমার দক্টের__ 

“অগ্নিময়ী মা গো আজি ডাকি সকলে মা 


বিরাট ভীষণ টে'তা বংশ 
এই আগুনে মা করব ধ্বংস 
পাঁষণ্ড অঠর হীন নৃশংম 
ধরায় রাখিবো না। 
মা মা মা 
গাঁন এবং বরিশাল কনফাবেন্স ভাঙ্গাব পরে কালী প্রসন্ন কাবা 
বিশারদের__ 
“যায় যাবে জীবন চলে, বন্দে মাতরম্‌ বলে, 
গী গু খা 
বেত মেরে কি মা ভুলাবে, আমি কি মায়ের সেই ছেলে, 
দেখে বক্তারক্তি বাড়বে শক্তি পাঁশব বলে দিক জেলে, 
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গৈলার কথা 
( আমর] ) ধন্য হব মায়ের জন্ত লাগ্ছনাদি সহিলে, 


ক গঃ ঃ 

( ওদের ) বেত্রাঘাতে কারাগারে ফাঁসি কাঠে ঝুলিলে ।, 
ও রজনী কাস্ত সেনের__ 

“মায়ের দেওয়া মোটা কাপভ মাথায় তুলে নেরে ভাই, 

দীন ছুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই।” 
প্রভৃতি গান গাওয়া হইত এবং মুহমু্ছঃ “বন্দে মাতরম্‌” ধ্বনি করা হইত। 
গ্রামের বাহিরে মুসলমান পল্লী সেরালে একবার এই প্রোসেসন নিয়া 
সেখানকার 'সন্নামত বাড়ি'তে সভ! হইয়াছিল ও আর একবার কয়েক 
মাইল দূরর্বতী নমশৃদ্র পল্লী মোমাইর পাড় গ্রামে প্রোসেসন নিয়া গিয়া 
সভা হইয়াছিল । একবার এই রূপ এক সভায় যোগদানের জন্ত গৈলা 
স্কুলের তদানীন্তন অস্থায়ী হেডমাষ্টার নিশিকান্ত চক্রবর্তী স্থানীয় কয়েক 
জন যুবককে নিয়। পালরদি গিয়াছিলেন। 

শ্বদেশী আন্দোলনের ফলে নরমিংহ দাশের বাড়ির বিপিন বিহারী 
দাশ গুপ্ত ময়মনসিংহ এডওয়ার্ড স্কুলের হেড মাষ্টারের পদ ত্যাগ করিয়া 
দেশে আনিলে কালুপাড়। লেনের বাড়ির দরজার মাঠে তাহাকে 
অভ্যর্ধনার জন্য বিরাট সভা হয়। তাহাকে তাহার নিক্গ বাড়ি হইতে 
প্রোসেলন করিয়া নিয়া আলা হইয়াছিল । এই সভায় সভাপতিত্ব করেন 
তর্কবাগীশের বাড়ির রামচরণ শিরোরত্ব। কপ্পিকাতায় জাতীয় বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি কিছুদিন তাহার হেডমাষ্টারের কার্ধ করেন। 
বিপিনবাবু “বন্দে মাতরম্‌ পত্রিকার ও অববিন্দ ঘোষের সহিত কিছুকাল 
যুক্ত ছিলেন। 
এই সময় গৈলা স্কুলের এসিষ্ট্যাপ্ট হেডমাষ্টার ফরিদপুর জিল। 

নিবাসী যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্কুলের চাকরি ছাড়িয়া ব্যবসা 
করিতে চলিয়া যান। এই সব দৃষ্টাস্তে ও আন্দোলনে গ্রামে স্বদেশী 
মনোভাব যেমন বৃদ্ধি পায় তেমন পিকেটিং-এর জন্য বিলাতী বর্জনও 
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রাজনৈতিক আন্দোলন 


প্রবল ভাবে চলিতে থাকে । এই সব ব্যাপারে গ্রামের ছেলে ও 
যুবকদের অনেকেই অংশ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে নাম 
করিতে হয় নয়দ্দাশের বাড়ির নেপাল চন্দ্র দাশ গুপ্রের ও কালুপাড়ার 
দক্ষিণের বাড়ির রাম সেনের । তীহারা এ জন্য গভর্ণমেন্টের কোপে 
পড়িয়াছিলেন। গভর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে পিকেটিং বন্ধ করার চেষ্টা 
হইয়াছিল। কিন্তু ততৎসত্বেও আন্দোপনেব তীব্রতা হ্রাস পায় নাই। 
সমগ্র ভাবে আন্দোলন খুবই সফল হইয়াছিল এবং বিলাতী কাপড়, 
লবন, চিনি (প্রভৃতির কেন] বেচ1 একরকম বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 

কলিকাতার “ফেডারেশন হল” (07506180107 17811) তৈয়ারীর 
জন্য বাড়ি বাড়ি খুরিয়াঠাদা আদায় করিয়া কলিকাতা পাঠান হইয়াছিল। 
এই সময় এক বার কলিকাতাব "ডন পোসাইটির” (7)8%7 3০০160 ) 
বিখাত সতীশ মুখোপাধ্যায় গেলা আদিয়াছিলেন এবং ছুই একদিন 
থাকিয়া গ্রামের সকলের প্রাণে স্বদেশীর প্রেরণা জাগাইয়াছিলেন। 
তিনি তখন কালুপাডা সেনেব উত্তরের বাড়িতে অবস্থান করিতেন। 

এই আন্দোলন উপযুক্ত ভাবে পরিচালনার জন্য গ্রামের নেতৃবৃন্দের 
সহিত যোগাযোগ বক্ষা কবিতেন কলিকাতা হইতে ললিত মোহন দাস 
( নিমদাশের বাড়ি) ও বরিশালের ন্বদেশ বান্ধব সমিতি'। এই 
সমিতিই সমগ্র বরিশাল জিলার স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন পরিচালনার 
দায়িত্ব নিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন ইহার সভাপতি ও ইহার 
প্রধান কর্মকেন্ত্র ছিল বরিশাল শহর। শশিকান্ত গুপ্ত ( শঙ্কর গুপ্তের 
বাড়ি) ইহার সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৬ সালের প্রসিদ্ধ বরিশাল 
কনফারেন্সেরও তিনি ( শশিকান্ত ) সহ-সম্পাদক ছিলেন। 

এই কনফারেন্স উপলক্ষেই বাংলা দেশে ওথমে গভর্ণমেণ্টের আইন 
প্রকাশ্টে অমান্ত করা হয়। এ সময়ে বরিশাল শহরে রান্তায় “বন্দে 
মাতরমূ* বলা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কলিকাতা ও অন্ান্ত স্থানের 
প্রতিনিধিদের আগ্রহান্থলারে “রাজ! বাহাছুরের হাউলী' হইতে “বন্দে 
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মাতরম্, ধ্বনি করিতে করিতে রাস্ত। দিয়া কনধাব্মে প্যাণ্ডেলের দিকে 
সকলে বওন! হইলে পুলিস রেগুলেসন লাঠি ( বাশের ৪ হাত লম্বা লাঠি) 
দ্বারা তাহাদিগকে গুরুতব ভাবে প্রহাব করিতে আরম্তথ কবে। 
অনেকেই আহত হন ও একজনেব মাথাব খুলি ভার্গিয়! যায়। আরও 
অনেকে আঘাতে রক্তাক্ত কলেবর হ'ন। কিন্ত বন্দে মাতরম্* ধ্বনি 
কিছুতেই বন্ধ হয় নাই। পবে পুলিস সৃপাবিন্টেনডেন্ট সভা প্যাণ্ডেলে 
আসিয়া বাষ্টগুরু স্ুরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার কবেন ও সভা 
ভাঙ্গিয়া দেন ও স্থবেন্্রনীথকে ম্যাজিষ্টেট সাহেবেব কুঠিতে নিয়া ফান। 
সেখানে সরাসরি (501071021% ) বিচাবে তীহাব ৪০০২ জবিমানা হয়। 
এই ঘটনায় সকল লোক ক্ষুন্ধ ও স্তম্ভিত হয় এবং স্বদেশী ও বয়কট 
আন্দোলনের বেগ আরও তীত্র হয়। 

কলিকাতার সিটি কলেজেব তৎকাণীন অধ্যাপক ললিতমোহন দাস 
(নিমদাশেব বাড়ি) €গলাব নেতাদেব সহিত পত্রযোগে আলাপ 
আলোচনা করিতেন ও আবশ্তক পরামর্শ দিতেন । যখন ছুটির সময় 
বাডি আমিতেন তখন সভাসমিতি ও প্রোসেলনে যোগ দিতেন । কলেজে 
পাঠ্যাবস্থায় তিনি কংগ্রেমেব অধিবেশনে ভলান্টিয়ারেব কাজ 
করিয়াছেন । স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে তি ন স্বান্তঃকবণে ইহাতে 
যোগ দেন। কুখ্যাত বিজলি সাকুলাব অমান্য করিয়া তিনি এই বয়কট 
আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। এই স্ব কারণে তাহার 
উপস্থিতি গ্রামে যুবকদের মনে উৎসাহ সঞ্চার করিত। রিজলি সাক্লার 
অমান্য করাব জন্য তিনি গভর্ণমেন্টের বিরাগ ভাজন হ'ন। গলায় স্বদেশী 
আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি ষে সব চিঠি পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তাহা 
গভর্ণমেন্টের হাতে পড়ায় ললিতমোহন গভর্ণমে্টের আরও 
বিষদৃষ্টিতে পড়েন। তিনি অধ্যাপক থাকিলে পাছে গভর্ণমেণ্ট হইতে 
কলেজের কোনও ক্ষতি হয় এই জন্য তিনি কলেজেব অধ্যাপকের পদ 
ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী। ন্থবেন্দনাণ 
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বন্দোপাধ্যায়, ভূপেন্্রনাথ বন্থ ও কষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি “নরম পন্থী" 
নেতাদের সহিত একত্রে কাজ করিতেন । 

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে নৈতিক ও কষ্টিমূলক বহু ছোট ছোট সভা 
ও সমিতি পাড়ায় পাড়ায় স্থাপিত হইয়াছিল । এই সময়ে শরীর চর্চার 
দিকেও লোকেব দৃষ্টি পডে এবং লাঠি খেলা, মুগ্ডর ভাজা, গুলি বাশ 
ছোডা প্রসৃতি অভ্যাম করা হইত। ছেলের! অধিকাংশই ইহাঁতে যোগ 
দিত এবং বয়স্কেরা ও তাহাতে উৎসাহ দিতেন । লাঠি খেলায় বিশেষ 
ওস্তাদ ছিলেন দীঘিব পাড়েব বিমলা দাশ গুপ্ত (ফুরকুৎ)। তীহার 
শিষ্যদের প্রধান ছিল গণের ভিটাব” অবিনাশচন্ত্র সেন ( ছোট খঙ্গু )। 
সে সময়ে গ্রামে শারীরিক শক্তিব আদর্শ ছিল দাশের বাড়ির হেমন্ত দাশ, 
অক্ষয দাশ, আশু দাশ, আলোক গুপ্ডেব বাড়ির মুকুন্দ দাশ ও পূব সেন 
পাড়ার শবঙ্ধ সেন। 

এক কথায় বলিতে গেলে দেশেব অন্যান্য অংশের ন্যায় গলার লোকও 
স্বদেশী আন্দোলনে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিশ ও সামগ্রিক ভাবে 
গ্রামে নুতন চেতনা সঞ্চার হইযাছিল এবং বিভিন্ন প্রকারে ইহার প্রকাশ 
হইতে আরন্ত কবিয়াছিল। 

সুবেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমগ্র দেশে ও কংগ্রেমে প্রবল 
আন্দোলনের ফলে গভর্ণমেন্ট ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ কবিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। 


অন্যবিধ রাজনৈতিক প্রচেষ্টা 


স্বদেশী আন্দোলনের যুগেই কলিকাতায় মানিকতলাতে বোমার কা'র- 
থানা আবিষ্কৃত হয় ও অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে 
“আলিপুর বোমার মামলা” কজু হয়। গ্রামের কালীকাস্ত ঠাকুরের পুত্র 
চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী এ ব্যাপারে জড়িত হইয়! পড়িয়াছিলেন কিন্তু তিনি 
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আত্মগোপন করেন॥ পুলিল বু চেষ্টা করিয়াও তাহার খোজ না 
পাওয়ায় তাহাকে ধরিয়।! দিবার জন্য গভর্ণমে্ট ৫০০২ পুরষ্কার ঘোষণা 
কবেন, কিন্ তিনি আমেরিক]1 পলাইয়! যান। পরে সেখানকার “গদর' 
পার্টিতে যোগ দেন এবং পার্টির নেতা হরদয়াপের পর তিনিই এঁ দলের 
নেতৃত্ব করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টেব ধিকুদ্ধে 
আমেরিকায় কার্ধকলাপ পরিচালনার জন্য তিনি জার্মান গভর্ণমেণ্টের 
নিকট হইতে অনেক অর্থ সাহায্য পান এবং এ অথথ দ্বারা নানাবিধ 
ইংরেজ বিরোধী কার্ষে পিপ্ত হ'ন। পরে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্ররোচনায় 
আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট তাহাকে ইণ্ডো-জার্মান ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার মুল 
আসামী বলিয়া অভিযুক্ত করে। মোকদ্বমাকালে তিনি স্বীকারোক্তি 
করেন ও লঘুশাস্তি পান। * 

আলিপুর বোমার মামলার পরে দেশে বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদের ভাব 
ধার! ছড়াইয়া পড়ে। গ্রামের ক্ষীরোদ চন্দ্র দাশ গুপ্ত (রামমোহন 
দাশের বাড়ি) প্রভৃতি ইহাতে আকৃষ্ট হন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
পুলিসের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। রতন সেনের বাড়ির সুরেশ চন্দ্র 
সেন গুপ্ত (পরে ডি-এস-সি) ও তাহাব ভ্রাতা ক্ষিতীশ চন্দ্র প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অস্তবীন হ'ন। 

হরিপদ ভষ্রাচার্ধ ( বামাচরণ ভষ্রাচার্ধের বাড়ি) গ্রামে চরক! প্রচলনের 
জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়াছিলেন। 
মহাত্মা গান্ধী কক 'প্রবতিত চবকা আন্দোলনের কয়েক বৎসর পূবেই 
তিনি এই আন্দোলন আরম্ত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তখন কেহ 
সাড়া দেয় নাই। 


* চক্্রকান্তের আমেরিকার কাধকলাপের বিবরণের জন্ত আদর! ডঃ রমেশ চল্ 
মজুমদ।র প্রণীত 'ছাধীনতার ইতিহাসের নিকট খণী। 


৯৩ 


রাজনৈতিক আন্দোলন 


জালিয়ানওষালাবাগের হত্যাকাণ্ডে কিছুকাল পরে কলিকাতা হইতে 
বিপিন চন্দ্র পাল ও শোলকের স্থবেন মঙ্ুমদাব একবাব ঠেলা আসেন । 
তাহাবা নবপসিংহদাশেব বাডিব প্রাঙ্গণে এক সভা কবিযাছিলেন ও 
এ বিষযেব বর্ণনা কবিয়া লোকেব মনে অদ্ভুত সাড1 জাগাইয়াছিলেন। 

পবে মহাত্রী গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের 
সমযে বরিশালে দ্বিতীষ বাব কনফাবেন্স হয। উহাব যুগ্ম সম্পাদকের 
অন্যতম ছিলেন শঙ্কব গ্ুপ্তেব বাডিব শশিকান্ত গুপ্প। ললিত মোহন 
দাস ববাববই কংগ্রেস সেবী ছিলেন এবং বঙ্গীয প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটিব ভাইস প্রেসিডেট ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী প্রবতিত আইন 
অমান্য আন্দোলনে তিনি যোগ দেন এবং কাবাববণ করেন । শেষ জীবন 
পর্যন্ত তিনি রাজনীতির সহিত যুক্ত ছিলেন । 

গ্রামে অসহযোগ আন্দোলন আবন্ত হইলে পুরাতন বিপ্লবীরা ও নৃতন 
অনেকে উহাতে যোগ দেন। এই আন্দোলনে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন 
চিন্তাহরণ গুপ্ত (গোলার পাড ), স্বধীব চন্দ্র সেন ( দুহিসেনের ৰাডি ) 
কেশব চন্দ্র সেন ( পূব সেন পাড়া ) ও তাহাব ভগিনী ( নযদীশেব বাডিব 
স্বদেশী যুগের ও ১৯০৬ সালেব ছু্িক্ষেব সমযেব নিষ্ঠাবান কর্মী নেপালচন্্ 
দাশ গুপ্েব ভ্বাতবধু ) চাকশীলা দাশ গুপ। সে সমঘ একটি ভদ্র ঘবেব 
বধূব পক্ষে ইহা খুবই দুঃসাহসিক কাজ ছিল। 


বৈপ্রবিক ভাবধারার প্রসার 


ইহার কিছু পবে দরিদ্র বান্ধব সমিতি ও “গেলা ফুলশ্রী যুবক 
সমিতি” নামে ছৃইটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! উঠে। ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক ভাবধার। প্রচাব। গ্রামে সাক্ষাৎ ভাবে জন 
সেবার কাজ করিত “দরিদ্র বান্ধব সমিতি'। ইহার অন্ততম উদ্দেশ্ঠ ছিল 
যাহারা নির্বান্ধৰ অবস্থায় রাস্তায় বা নৌকায় যাতায়াতের সময় পীভিত 


১৩৩ 


গৈলার কথা 


হইয়া পড়ে তাহাদের সেবা করা । গলা ফুললশ্রী যুবক সমিতি গৈলা- 
স্কুলের একটি উদ্বৃত্ত ঘরে নিজেদের অফিস করিয়াছিল এবং নানা রকম 
দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজ সেখানে আসিত। অনেক লোক 
এ ঘরে একত্র হইতেন ও পড়াশুনা করিতেন। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান 
দুইটির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন স্বধীর চন্দ্র সেন, সতীশ দে, অতুল চন্দ 
দাশ গুপ্ধ (গণ্ডি) (দাশেব বাড়ি, মেজ হিস্তা ), সুশীল সেন, তারকেশ্বর 
সেন (কালুপাড়া) ও হরিপদ ভট্টাচার্য (বিধু বঙ্গবাসের বাড়ি)। এই 
প্রতিষ্ঠানের কাজ ৩1৪ বৎসর চলে, পরে স্থধীরচন্দ্র সেন ও কালুপাড়ার 
তারকেশ্বর সেনের নেতৃত্বে “গল! সেবাশ্রম' গড়িয়া উঠে । ইহার তত্বাবধানে 
নৈশ বিদ্যালয়, পাঠাগার, প্রভৃতি কৃষ্টিমূলক কাজকর্ম ও ব্যায়ামগার 
প্রভৃতি চলিতে থাকে, কিন্ত ইহাদের প্রধান দৃষ্টি ছিল রাজনৈতিক চেতনা 
সঞ্চার ও বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রবর্তন ও এ উদ্দেস্টে যুবশক্তির সংগঠনের 
দিকে । গ্রামের মুসলমান যুবকগণও এই সেবাশ্রমে যোগদান করিয়াছিলেন 
এবং এখনও তাহারা এ আশ্রম চালাইতেছেন। আশ্রমের প্রতিষ্ঠিত 
শিবলিঙ্গটি এখনও সেখানে বিরাজ করিতেছে । পরে তারকের্খবর অন্তরীন 
হন ও হিজলি ক্যাম্পে বন্দী থাক! কালে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। 
সেই স্থান আজিও মর্মর ফলকে চিহ্নিত হইয়া! আছে। ইহা এখন 
[17012 17500006৩01 [01017010955 15178129191-এর অন্তভু ক্ত। 
তাহার প্রধান কর্মস্থান সেবাশ্রমের নিকটেই তাহার শ্মরণাথ স্তস্ত নিমিত 
হইয়াছে । এই স্বৃতিচিহ্ন নির্মাণে ও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠায় সরেন্দ্র নাথ 
গুপ্তের (গোলার পাঁড ) সহায়তা ছিল। কলিকাতা কেুড়াতল৷ 
শ্ুশ্মানেও তীঠার স্বৃতিস্তম্ত নিগ্িত হইয়াছে ও তাহার উপরে খোদিত 
হইয়াছে £ 

“শহীদ তারকেশ্বর সেন গুপ্চ 

জন্ম__গৈলা (বরিশাল ) 

১৫ই এপ্রিল, ১৯০৫ শ্রীষ্টাব। 
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রাজনৈতিক আন্দোলন 


মৃত্যু-_হিজলীঠুবন্দী শিবির 
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ খ্রীষ্টা। 


হিজলী বন্দী শিবিরে ইংরেজ শালকের গুলিবর্ষণে দেশের মুক্তি যজ্ঞ 
তোমাদের শৌর্যমন্র আত্মাহুতি শ্রন্ধানত অন্তরে স্মরণ করি। 


তোমাদের গুণমুগ্ধ 
স্বদদেশবা সিগণ” 


গৈলা ফুল্পপ্রী। যুবক সমিতির বরিশালে ও কলিকাতায় শাখা ছিল। 
বরিশাল শাখার প্রধান ছিলেন ইন্দু ভূষন দাশ গুপ্ত ( বকশী বাড়ি ) 
কুঞ্জবিহারী দান ( দক্ষিণ গৈল। ) ও হিমাংস্ত গ্রপ্ত। কলিকাতা শাখার 
নেতৃস্থানীয় ছিলেন নিমদাশের বাড়ির মনোমোহন দাশ গ্রপ্ত 
( কান্তিক ), বিছুতি গুপ্ত ও সতীশ দে প্রভৃতি । 

মহায্ম! গান্ধী প্রবতিত আইন অমান্য আন্দোলন আরস্ত হইলে এই 
সমস্ত যুবক ও নৃতন অনেকে তাহাতে যোগ দেন এবং সেই আন্দোলন 
বন্ধ হইয়া গেলে পুনরায় সঞ্জানবাদের দিকে ঝুকিয়৷ পড়েন। গৈলার 
পূব সেনপাড়ার সতোন্দ্র নাথ সেন, মুকুল চন্দ্র সেন প্রভৃতি বিপ্লবী ছিলেন 
এবং নিজেদের নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন। 

বরিশাল শহরে নরপিংহ দাশের বাড়ির অমিয় কুমার দাশ গুপ্ত সমগ্র 
বঙ্গ দেশের ছাত্র মান্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা ছিলেন ও বরিশ্যল 
জিলার কমুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি ছিলেন। বকশী বাড়ির জ্যোতি 
দাশ গুপ্ত ছিলেন কম্যুনিষ্ট পাটির অন্যতম সেক্রেটারি । তাহারা অনেক 
নৃতন যুবককে আকুষ্ট করিয়াছিলেন । 

সেবাশ্রমের কমমীদের মধ্যে বিশেষ সংগঠন শক্তির পরিচয় পরে 
দিয়াছেন পুব সেনপাড়ার স্বকুমার গুপ্ত। আন্তজাতিক যুব সমিতির 
কলিকাত! শাখার সেক্রেটারি স্বদূপ ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন 


১৩৫ 


গৈলার কথা 
এবং এই উপলক্ষ্যে বিদেশের অনেক স্থনেও গিয়াছেন। ইনি 
বাংলাদেশের কমুমনিষ্ট পাটির একজন বিশিষ্ট সভ্য । 

ইতিমধো সাম্যবাদ নীতি (( (91010011150 01000102) দেশের 
মধ্যে প্রচারিত হইতেছিল। গৈলার ধাহারা দীর্ঘকাল কারার 
অন্তরালে ছিলেন তাহাদের অনেকে বাহির হইয়াই কমুনিষ্ট পার্টিতে 
যোগ দেন। বহু তরুণ ও তকুণীও সেবাশ্রমে যোগ দেন। পাড়ায় পাড়ায় 
ইহারা সাম্যবাদের নীতি প্রচার করিতেন। কৃষকদের মধ্যেও অনেকে 
এ উদ্দেশ্টে কাজ করিয়াছিলেন এবং ১৩৫০ সালের চুণ্তিক্ষের সময় ইহারা 
গ্রামে লঙ্গরখানা ও হুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খুলিয়া ও অন্য ভাবে দেশের সেবা 
করিয়াছেন । মহিলা কম্মীদের নেত্রী ছিলেন ঢহিসেনের বাড়ির রাই 
কিশোরী দ্রেবী (স্থধীর সেনের জোষ্ঠা ভগিনী )। ভারত রক্ষা আইনে 
তাহাকে আটক করা! হইয়াছিল কিন্ধ বিচারে তিনি মুক্তি লাভ করেন । 
তীহাঁর নেতৃত্বে অনেক মেয়েরা কাজ কবিয়াছিলেন , তন্মধো পৃৰ সেন- 
পাড়ার বিবাজ মোহন সেনের কন্যা রাণী সেন ও ঘটকের পাভ মুখুজো 
বাডিব প্রিয়নাথ মুখুজ্ের কন্যা মলিনা দেবীব নাম উল্লেখ যোগ্য । 

অশ্বিনী কুমার গুপ্তের (শঙ্কর গুপেব বাডি) কার্ষস্থল ছিল 
কলিকাতী। তিনিও ছাত্র ও যুব আন্দোলনে যোগ দেন । ১৯৩৪-৩৫ 
সালে কলিকাতায় বামপন্থী কর্মী সম্মেলনের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা 
ছিলেন। এ সম্মেলনেই কংগ্রেদ সোসালিষ্ট পার্টি গঠিত হয়। ১৯৪২ 
সালের আন্দোলনেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন । তিনি অনেকবার কারাবরণ 
করিয়াছিল্লেন। 

এই প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে উল্লেখ কর! বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে 
না যে ভারতভূষণ পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় আগৈলঝাডার কন- 
ফারেন্সে যোগদান করিতে ও ভেগাই হালদার প্রতিষ্ঠিত হাই ইংরেজি 
স্কুল দেখিবার জন্য আসিয়া! গোলার পাঁড গুপ্টের নৃতন বাঁড়িতে ছিলেন। 
তাহাকে দর্শন ও তাহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য অনেকেই 


১৩৬ 


রাজনৈতিক আন্দোলন 


সেখানে গিযাছিলেন এবং তাহাব নিকট হইতে দেশভভক্তির প্রেরণ! লাভ 
কবিষা ধন্য হুইযাছিলেন। বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও 
(স্বামী বিবেকানন্দেব ভ্রাতা ) মালবীযজীব সঙ্গে আমিয়াছিলেন এবং 
গৈলা স্কুলে অবস্থান কবিযাছিলেন। 

দেশেব বাঁজনৈতিক, সন্ত্রাসবাদী, বৈপ্লবিক, অহিংস অসহমোগ ও 
আইন শমান্ত প্রভৃতি আন্দোলনে গ্রামেব অনেক যুবকই বিভিন্ন সমযে 
গভর্ণমেন্টেব কোপে পডে এবং জেলে, অন্তবীনে বা নিজগৃহে আটক 
থাকে । সকলেব বিভিন্ন কাজকর্ম এখানে প্রকাশ করা সম্ভব নয। নিচেব 
তালিকাতে এ ভাবে নির্যাতিত ৬৮ জন দেশকর্মীর নাম দেওযা হইল। 
ইহা ভিন্ন আবও অনেকে পুশিশেব হস্তে নানাডাবে লাঞ্ছিত হইযাঁছিলেন 
কিন্ত তাহাদের জেলে যাইতে হয নাই । তাহাদের নাম এখানে দেওয়। 
হইল না। 

১৯৭ সালে দেশ স্বাধীন হওযাখ পর প্রাণকুমাব মেন (মজুমদার 
বাড়ি) ববিশালে থাকিয! কংগ্রেসেব কার্য্য কবিতে থাকেন! তিনি 
প্রপিদ্ধ সতীন সেনের সহকর্মী ছিলেন এবং পূর্ববঙ্গ আইন সভাব সভ্য 
হইযাছিলেন, কিন্ত রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতার জন্য তাহাকে কাবাববণ 
করিতে হয। তাহাব মৃত্যুব পৰে তাহাব চিতাভসম্ম আনিয়া কলিকাতার 
নিকটবর্তী ব্রহ্মপুরে (গবিষাব নিকট ) স্বাপন কর| হয। এ অন- 
ঠানে পৌবোহিত্য করেন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। 

ভাবত ইউনিষনে স্বদেশ কুমাব গুপ্ত (গোলাঁব পাড ) রাজনীতির 
সঙ্গে অনেককাল যুক্ত ছিলেন । বিহাবের পূর্ণিযা জিলা হইতে ফনীগোপাল 
সেনগুপ্ত ( কালুপাডা, উত্তবের বাড়ি ) একাধিকবাব ভারতীয লোকসভার 
সভ্য ( এম-পি) নির্বাচিত হ'ন। প্রিষনাথ গুপ্তও (কানাই গুপ্েব 
বাড়ী ) এম-পি নির্বাচিত হইযাছেন। ডাঃ সুশীল চন্দ্র দাশ গু ( কবি- 
রাজ বাড়ি ) বাংলাদেশেব আইন সভার সভা ( এম-এল-এ ) নির্বাচিত 
হইযাছেন। 


১৩৭ 


গেলার কথা 


নির্যাতিত দেশকর্মীর তাঙ্গিকা ( বর্ণানুক্রমে ) 


নাম 

অজিত কুমার গুগ 
অতুল চন্দ্র গুপ্ত 

অতুল চন্দ্র ভট্টাচার্য 
অনিল কুমার সেন গুপ্ত 
অনু দাশ গুপ্ত 

অমল দাশ গুপ্ত 

অমিয় দাশ গুপ্ত ( মহারাজ ) 
অমিয় গুপ্ত 

অশ্বিনী কুমার গুপ্ত 
ইন্দু ভূষণ দাশ গুপ্ত 
কিষাণ দাশ গুঞ্চ 
কেশব চন্দ্র সেন গুপ্ত 
কৈশোর মুখাজি 
ক্ষিতীশ চন্দ্র সেন গুপ্ত 
ডাঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র সেন গুঞ্চ 
ডক্টর চন্দ্রকাস্ত চক্রবর্তী 
চিন্তাহরণ গুপ্ত 

ভাঃ জ্যোতির্ময় গুপ্ত 
জ্যোতি দাশ গুণ 
তারকেশ্বর সেন গুপ্ত 
তারাপদ চাটাজি 

ছুরস্ত দাশ গুণ্ত 

ধীরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ন 


১৩৮ 


বাড়ি 


শঙ্কর গুপ্তের বাড়ি। 

শঙ্কর গুপঞ্ঠের বাড়ি। 

কৃষ্ণ ভট্টাচার্ধষের বাড়ি। 
দীঘির পাড় । 

ভরদ্বাজের বাড়ি। 
ভরছ্বাজের বাড়ি । 

নরসিংহ দাশের বাড়ি । 
গোলার পাড, গুপ্তের বাডি। 
শহ্কর গুপ্তের বাড়ি । 

বকশী বাড়ি । 
আলোক গুপ্তের বাড়ি । 
কালুপাডা, দক্ষিণের বাড়ি । 
শিব বাড়ি। 

রতন সেনের বাড়ি । 
কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি। 
কালীকান্ত ঠাকুরের বাড়ি । 
গোলার পাড়, গুপ্তের বাড়ি 
দেবী গুণ্টের বাড়ি। 

বকশী বাড়ি । 

কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি। 
নীলমনি চাটাজির বাড়ি । 
বকশী বাড়ি। 

কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি । 


নাম 
ধীরেন্ত্র নাথ সেন গুপ্ত 
ডাঃ নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য 
নগেন্জ নাথ সেন গুপ্ত 
ননী গোপাল সেন গুপ্ত 
নয়নাঞন দাশ গুপ্ত 
নারায়ণ চন্দ্র সেন গুপ্ত 
নির্মল দাশ গুপ্ত 
নিশিকান্ত দাশ গুপ্ত 
পান্নালাল গুপ্ত 
পুতুল দাশ গুপ্ত 
প্রবোধ চন্দ্র দাশ গুপ্ত 
প্রশান্ত কুমার দাশ গুপ্ত 
প্রাণকুমার সেন 
ফণীগোপাল সেন গু 
বরুণ দাশ গুগ্ত 
বিমল গুণ্ঠ 
বিশ্বেশ্বর চাটাজি 
মনোরঞ্ধন সেন গুপ্ত 
মুকুল চন্দ্র সেন গুপ্ত 
বাজ্যেশ্বর সেন গুপ্ত 
ললিত মোহন দাস 
শাস্তিরঞ্জন ভট্টীচার্ধ 
শান্তি সেন গুধ্ু 
শিশির কুমার গুপ্ত 
শ্রীশ চন্দ্র দাশ গুধ 


রাজনৈতিক আন্দোলন 
বাড়ি 


দুহিসেনের বাড়ি । 
ভবেন্দ্র ভট্টাচার্ধের বাড়ি। 
দুহিসেনের বাড়ি । 
দুহিসেনের বাড়ি । 
দীঘির পাড়। 
দুহিসেনের বাড়ি। 
ভরদ্বাজের বাড়ি। 
ভরদ্বাজের বাড়ি । 
গোলার পাড। 
দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা । 
কবীন্দ্র বাড়ি। 
দাশের বাড়ি, ছোট হিস্যা । 
মজুমদার বাড়ি। 
কালুপাডা, উত্তরের বাড়ি। 
ভরদ্বাজের বাড়ি । 
চৌধুরী বাড়ি। 
নীলমনি চাটাজির বাড়ি। 
সত্যসেনের বাড়ি। 
পূব সেনপাড়া । 
কালুপাড়া, দক্ষিণের বাড়ি। 
নিমদাশের বাড়ি। 
কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্ধের বাড়ি । 
দুহিসেনের বাড়ি। 
চৌধুরী বাড়ি। 
দীঘির পাড়। 


১৩৯ 


গৈলার কথা! 


নাম 
সত্যেন্্ নাথ মেন 
হজাতা &প ( দাশ গুপ্ত) 


স্থধাংশু দাশ পু 
স্ধাংশ্ু সেন গুপ্‌ 
স্থধীর চন্দ্র ভট্টাচার্য 
স্থধীর চন্দ্র সেন 
হুলীল কুন্দগ্রামী 
স্নীল দাশ গুপ্ত 
সুরেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত 
ডঃ স্থরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ণ 
ক্থশীল কুন্দগ্রামী 
স্বশীল কুমার গুপ 
সুশীল দাশ ৩প 
স্থশীল পিপলাই 
দেশ কুমার গুপ্ন 
হরিশ চন্দ্র দাশ গুপ্ন 
হরেজ্্র নাথ মেন 
হারাণ চন্দ্র দাশ গুপ্ত 
হিমাংশু দাশ গুপ 
হৃষীকেশ গুপ্ 


১৪৩ 


বাড়ি 
পূব সেনপাড়া। 
শক্ষের গুপ্ধের বাড়ি ও 
নরসিংহ দাশের বাড়ি। 
আলোক গুপ্তের বাড়ি। 
তুহিসেনের বাড়ি। 
আনন্দ ভট্টাচার্ধের বাড়ি । 
ছুহিসেনের বাঠি। 
গোপাল পুরোহিতের বাড়ি। 
বকশী বাড়ি । 
ভরদ্বাজ বাড়ি । 
রতন সেনের বাড়ি । 
গোপাল পুরোহিতের বাড়ি । 
চৌধুরী বাড়ি । 
বকশী বাড়ি । 
যোগেন্দ্র পিপলাইয়ের বাড়ি । 
গোলার পাড় । 
দীঘির পাড়। 
ছুহিসেনের বাড়ি । 
রাজমোহন দাশের বাড়ি। 
আলোক গুপ্তের বাড়ি । 
আনন্দ ভাক্তারের বাড়ি । 


শলাক্ছিভ্য 


সাঁহিত রচনার প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় বিজয় গুপ্ত 
ও তাহার রচিত মনসামঙ্গলের | কয়েকশত বৎসর পূৰে রচিত এই মঙ্গল 
কাব্যখানি বাংল! সাহিত্যে বিশিষ্ট স্বান অধিকার করিয়! রহিয়াছে । 
মনসামক্ষল রচনার পরে এবং উনবিংশ শতাবীর শেষ দশকের পূর্বে 
আর কোনও গৈলাবাসী সাহিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়।ছিলেন 
বলিয়া জানা যায় না। পরবর্তী কাপে, ইংরজৌ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে, গল্প, কবিতা, উপন্তাস, প্রবন্ধ, নাটক, রসবচন। প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছু 
কিছু লেখকের আবিভাবৰ হইতে থাকে এবং কেহ কেহ বিশেষ খ্যাতি ও 
সম্মানের অধিকারী হন। কাহারও লেখা বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত 
হয়। কেহ কেহ সংবাদ পত্র সেবায় প্রবৃত্ত হন এবং সাংবাদিক হিসাবে 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন । আধুনিক যুগের এই মকল লেখক ও সাংবাদিকের 
বিবরণ পরে প্রদত্ত হইল। 


মনসামঙ্গল 


প্রথমেই মনসামঙ্গলের কথা আলোচনা করা যাইতেছে । বিজয় গুপ্ত 
বচিত মনসামঙ্গল গ্রন্থ বহুকাল যাবৎ সমগ্র বাঙালীজাতিকে আনন্দ 
ও শিক্ষা দিয়া আসিতেছে । এই গ্রন্থ দ্বারা বিজয় গুপ্ধ সমগ্র বাঙালী 
জাতির সহিত আমাদের সংযুক্ত করিয়াছেন। আমাদের পরম গৌরবের 


১৪১ 


গৈলার কথ৷ 


বিষয় যে তিনি গৈলাবই অধিবাী। একারণে আমবা এ বিষয়ে 
একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব । বইখানার বিষয়বস্ত যেমন 
করুণ ও হৃদয়গ্রাহী তেমনি ইহাতে তত্কালীন বঙ্গ সমাজের ও দেশের 
নির্খত চিত্র ফুটয়া উঠিয়াছে। বিজয় গ্প্ত তাহার কাব্যে আমাদের 
প্রাণেব আকাঙ্ষা ও আদর্শ ফুটাইয়া তলিয়াছেন। 

কাব্যের বিষয় সংক্ষেপে এই £_াদ স্দাগর শিবেব ও চণ্তীর পবম 
ভক্ত ছিলেন। মনপা দেবী মর্তাধামে তাহার পূজা প্রচলনের জন্য ব্যস্ত 
হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে চাদ সদাগর তাহাকে পুজা না করিলে 
তাহাকে অন্যে “দেবী” বলিয়! স্বীকার কবিবে না। তখন তিনি নানা 
ভাবে চাদ সদাগরকে প্রলুব্ধ করিতে ও ভয় দেখাইতে লাগিলেন । কিন্ত 
পৌরুষের প্রতিমৃ্তি টাদ তাহাব নিজ বিশ্বাসে অটল রহিলেন। মনসা 
দেবীর প্রকোপে একে একে তাহার ছয পুত্র সর্পদংশনে প্রাণ 
হারাইল। তিনি কিন্ধ দমিলেন না। সমূদ্রে তাহার বাণিজ্যের সপ 
ডিঙ্গী ডূবিয়া! গেল, তিনি নিজেও সমুদ্র মধ্যে পতিত হইলেন । তখন 
নিকটে কলাগাছের ভেলা দেখিয়! তাহাতে উঠিতে গেলেন কিন্তু 
দেখিলেন যে মনসা দেবীকে পুজা দিলে তাহার সকল বাণিজ্য তরী 
ভাসিয়া উঠিবে ও নিজেও প্রাণে বাচিতে পারিবে এই “আখরলেখা” 
আছে। এ ভেলা মনসাদেবী প্রেরিত বুঝিতে পারিয়! ঘ্বণীভরে তিনি উহা। 
প্রত্যাখ্যান করিলেন। পরে তাহার ছোটপুত্র লক্ষ্মীন্দর মনসাদেবী 
প্রেরিত সর্পদংশনে বিবাহের রাত্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার 
নববিবাহিতা! স্ত্রী বেহুলা তাহার মৃতদেহ নিয়া কলার ভেলায় ভাসিয়া 
বহু দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে লক্ষমীন্দরকে পুনজীবিত করিয়! ফিরিলেন। 
ইহাতে স্বভাবতই চাদ পুত্রবধূর প্রতি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন। কিন্তু 
তাহার কথা মতে মনসাদদেবীর পূজ! করিতে রাজী হইলেন না, এমন কি 
পুনর্বার লক্ষমীন্দরের জীবন বিসর্জন দিতে হইলেও না। তখন দৈববাণী 
হইল যে, মনন! দেবী ও চণ্ডী একজনই বিভিন্নরূপে প্রকাশিত। তিনি 
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সাহিত্য 


তখন বাম হস্তে মনসা দেবীর পুজা দিতে রাজী হইলেন । পরে যখন 
স্বচক্ষে দেখিলেন যে তাহার আবাধ্যা দেবী চণ্ডী ও দেবী মনসা একই 
তখনই মাত্র মনসা দেবীকে পূজা করিতে স্বীকৃত ও প্রবৃত্ত হইলেন। 
(প্যাবীমোহন দাশ সংকলিত মনসামঙ্গল )। 

চাদের চরিত্রের বশিষ্ঠতায় স্বভাবতই আমাদের মস্তক শ্রদ্ধায় ও 
সম্্মে নত হয়। বেহুলার পাতিব্রতোর উজ্জল দৃষ্টান্ত শতাব্দীর পর 
শতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশে, বিশেষত পূর্ববঙ্গের নরনাবীগণের চিত্তাকর্ষণ 
করিয়াছে ও অন্পপ্রেবণা দিয়াছে । নারীরা ভক্তিভাবে তাহাকে 
স্মরণ করিয়া থাকে । 

কবিব ভাষা সরপ ও হৃদয়গ্রাহা, যদিও মাঝে মাঝে অমাঁজিত। এই 
বই খানিতেই বাংলা কাবা সাহিত্যে প্রথমে ছন্দের বৈচিত্র লক্ষ্য করা 
যায়। বিজয় গুপূকে কবিত্বশক্তিব জন্য “ছোট বিগ্ভাপতি” বলা হইত । 

মনসামঙ্গল স্থব লয় তাল সংযোগে গীত হইত । মনসা দেবীর গান 
পূর্বাঞ্চলে রয়ানী নামে খ্যাত ছিল € পশ্চিম বাংলায় মনসার ভাসান ) এবং 
বহুলোকে মানত করিপা ৩।৫।৭ দিন ধরিয়া এই রয়ানী গান করাইতেন। 
শেষের দিন সমস্ত রাত্রি ধরিয়া গান হইত এবং সেই জন্য শেষ 
পালাকে জাগরণ পালা বলা হইত । রয়ানীর প্রধান গায়িকা থাকিতেন 
একটি স্ত্রীলোক । তিনি চামর হস্তে গান গাইতেন ও দোহাররা 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে গাইত। 

জনপ্রিয়তাব জন্য এই ভাবে গানের সময় অনেক গায়েন নিজেদেব 
অথবা অপর কবি কর্তৃক রচিত ভনিতা মূল গ্রন্থের সঙ্গে যোগ দিতেন । 
তাহাতে কালক্রমে বিজয় গুঞ্চের মূল বই অনেক পরিশোধিত ও 
পরিবতিত হইয়াছিল । বর্তমানে প্রচলিত মনসামঙ্গলের কতটা বিজয় গুপ্ত 
রচিত ও কতট! প্রক্ষিপ্ত বলা কঠিন, তবে মূল গ্রন্থ যে আকারে অনেক 
ক্ষুদ্র ছিল এ বিষয়ে সাহিত্যের এঁতিহাসিকেরা এক মত। 

এই সব বিভিন্ন গায়েনদের ও অন্তান্ত হম্তলিখিত প্রাচীন পুথি সংগ্রহ 
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গৈলার কথ। 


করিয়া ও মিলাইয়া বিজয় গুণের রচিত বলিয়া এসিছ সমগ্র গ্রন্থ প্রথম 
সংকলন করেন প্যারীমোহন দাশ গুপ্ত (দাশের বাড়ি, চৌধুরী হিস্যা )। 
এই কার্ধে বামচরণ শিরোরত্ব ( তর্কবাগীশের বাড়ি ) ছিলেন তাহার 
সহায়ক । বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় বরিশাল হইতে ১৩০৩ সালে। 
এই পুন্তক মুদ্রণের পূর্বে অনেকেই সমগ্র মনসামঙ্গল পাঠের স্থযোগ পায় 
নাই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্যারী বাবুর এই অব্দান বিশেষ 
মূল্যবান। এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় বাংলা ১৩১৩ সালে। 
১৩১৪ সালে কলিকাতা বণিক প্রেস হইতে'নগেন্্র মোহন সেন গুপ্ত 
( পৃব সেনপাড়। ) এই বইয়ের নৃতন সংস্করণ বাহির করেন। পরে জয়ন্ত 
কুমাব দাশ গুধ ( দাশের বাড়ি, চৌধুরী হিস্যা ) নৃতন ভাবে বই সংকলন 
করেন ও ইহ! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত 
হয়। 
অনেক স্থলে এই সকল সংস্করণের মধ্যে মিল দেখা যায় না। 
তন্মধ্যে বইয়ের রচনা কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন পাঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই 
কারণে পুস্তকের রচনা কাল নিয়া সাহিতাকদের-মধ্যে মতভেদ দেখা 
দিয়াছে। 
প্যারী বাবুর বইয়ে রচন৷ কাল সম্বন্ধে আছে-__ 
“শ্রাবণ মাসের রবিবারে মনসা] পঞ্চমী 
দ্বিতীয় প্রহর বাত্রি নিদ্রা যায় স্বামী 
ক নং গু 
হেন কালে বিজয় গুপ্ত দেখিল। স্বপন 
রা নং সু 
আজু নিশি অবসানে এড়িয়া বসন 
গীত ছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন 
রঃ ১ কঃ 


প্রভাত সময়ে প্রকাশ দশ দিশ! 
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সাহিত্য 
ল্লান করি বিজয় গুপ্ত পুজিল মনসা 


পু রঃ রঃ 


বচিতে আরম্ভ কবে মনসাব গীত 


৪ ক ্ 


ঝতু শুন্য বেদ শশী পবিমিত শক 
স্বলতান হোসেন সাহ নুপতি তিলক” 


নগেন্্র মোহন সেন গুপ্তেব সংস্করণে সময় জ্ঞাপক “খতু শুন্ বেদ শশী 
পরিমিত শক, স্থুলতান হোসেন সাহ নৃপতি তিলক" প্রভৃতি কয়েকটি 
লাইন নাই। 

জয়ন্ত কুমাব দাশ গ্তপ্তেব সংক্ষরণে “খতু শূন্য বেদ শশী” এই পাঠের 
পরিবর্তে “ঝতু শশী বেদ শশী” পাঠ গৃহীত হইয়াছে। 

খিতু শূন্য বেদ শশী” এই পাঠে ১৪০৬ শক অর্থাৎ ১৪৮৪।১৪৮৫ গ্রীষ্টাব্ 
পাওয়া যায়। কিন্ত “নুপতি তিলক” হোসেন সাহের বাজত্ব কাল 
১৪৯৩-১৫১৯। ১৪০৬ শকেব ২২ শে শ্রাবণ পঞ্চমী তিথি সূর্যোদয়ের কিছু 
পরে আরম্ভ হইবাছিল সুতরাং যনসা পূজার এ দিন নহে। এ কারণে 
কোনও কোনও এঁতিহাসিক “খত শুন্য বেদ শশী” এই পাঠ পরিত্যাগ 
করিয়। অন্তান্ত বিভিন্ন পাঠের মধ্যে খিতু শশী বেদ শশী এই পাঠ 
গ্রহণ করেন। ইহাতে ১৪১৬ শক অর্ধাৎ ১৪৯৪-৯৫ গ্রীষ্টাব্খ পাওয়। 
যায়। হোসেন সাহু তৎপূর্বে পিংহানন আরোহণ করিয়াছিলেন ও 
২২শে শ্রাবণ তারিখ মনা পুজার দিন ছিল। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন 
ও ভ:ঃ আস্ততোষ ভট্টাচার্য এই পাঠ স্বীকার করেন। এঁতিহাসিক 
স্যার যছুনাথ সরকার বিজয় গুপ্ধ হোসেন সাহের রাজত্ব কালে বই 
লিখিয়াছিলেন এই মত গ্রহণ করেন, কিন্তু ভঃ সুকুমার মেন 
বিভিন্ন দিক হইতে আলোচন। করিয়া এই মত প্রকাশ-করেন যে, “পঞ্চদশ 
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গৈলার কথা 


শতাবের শেষ দশকে ( বিজয় গুপ্তের ) মনসামঙ্গল রচনা আরম্ভ বা শেষ 
হয় এ বিশ্বাসের কোনও প্রমাণ নাই, এমন কি যুক্তিযুক্ত সংশয়েরও স্থান 
নাই।” তাহার মতে এই গ্রন্থ অনেক পরবর্তী কালের রচন। । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৪০৬ শকে বাংলা দেশের স্থলতান 
ছিলেন জালালুদ্দিন ফাত। তিনিও নিজ নামের পবে “হোসেন সাহী” 
শব ব্যবহাব করিতেন। সে জন্য সুখময় মুখোপাধ্যায় “খত শূন্য বেদ শশী 
পরিমিত শক” পাঠ অগ্রাহ্া করার কোনও কাবণ নাই মনে করেন । এ 
সম্বন্ধে ইহাও বিবেচ্য যে &'শকের ২২শে শ্রাবণ হুর্ধোদয়ের সময় যদিও 
পঞ্চমী তিথি ছিল না কিন্তু রাত্রিতে যখন বিজয় গুণ্ডের স্বপ্ন দেখার 
বৃত্তান্ত বণিত আছে তখন পঞ্চমী তিথি ছিল এবং তৎপব দিন সকালে 
তিনি মনসা দেবীর পুজা করেন । এ হিসাবে খত শন্য বেদ শশী" পাঠের 
সহিত অমিল হয় না। কিন্তু তখনকাব হুপতান জালালুদ্দিন ফাত 
বিখ্যাত বা বাংলা ভাষার উত্সাহদাতা ছিশেন বলিয়া জানা 
যায় না। সম্ভবত সেই কারণে “ঝতু শশী বেদ শশী” পাঠ গৃহীত 
হইয়াছে । 

সাহিত্যেব এতিহাসিকদের বিভিন্ন মতের উল্লেখ কবা হইল । 
বর্তমান অধিবাসীবৃন্দ ও তাহাদের আগমন কাপ অধ্যায়ে 
বলা হইয়াছে ষে ত্রিলোচন দাশ কবীন্দ্র আন্গমানিক ৪০ বৎসর 
পূর্বে গৈল1 গ্রামে প্রথম আগমন করেন ও তাহার ভগিনী কষক্িণী 
দেবীর পুত্র বিজঘ পু তাহার অন্তত ২৫ বংসর পব মনসামঞ্গল গ্রন্থ 
রচনা করেন। এ হিসাবে এই গ্রন্থ রচনা কাল আচ্ছমানিক ১৫৯০ 
্রীষ্টান্দের পুবে বলা যায় না। ইহাতে 'ন্পতি তিলক' হোসেন সাহের 
প্রায় ১০* বৎসর পরে দাড়ায়। যদিও মনলামঙ্গল গ্রন্থে ত্রিলোচন দাশ 
কবীন্দ্রের সহিত বিজয় গুপ্ত বা তাহার মাতার কোনও সম্পর্কের উল্লেখ 
নাই তবুও *ভবদাশ বংশের প্রসিদ্ধি অবিশ্বাল করারও কোনও কারণ 


দেখা যায় না। 
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সাহিত্য 


আরও অন্রসন্ধান কবিলে সম্ভবত বিজয গুপ্ঠেব মনসা মঙ্গলের রচনা 
কাল সঠিকভাবে নিরূপিত হইতে পাবে ।* 


আধুনিক কালের সাহিত্য সাধনা 


ইংবেজী যুগে বচিত পুস্তকাবলীব মধ্যে 'গৃহিনীর কর্তবা" পুস্তক- 
খানিব কথা প্রথমে উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। প্রা ৬০1৭০ বৎসর পূর্বে 
পূব সেনপাডাব আনন্দ চন্দ্র সেন এই পুস্তক ও অন্ত কয়েকখানি 
পুস্তক বচন]! কবেন। কলিকাত। হইতে এগুলি মৃত্রিত ও প্রকাশিত হয়। 

ফুলশ্রীর কবিবাজ বাডিব মহেশ চন্তর দাশ গ্ুপ্$ও অন্রূপ সময়ে 
কতিপয নাটক বচনা কবেন। 

বকশী বাডিব পাবী মোহন দাশ গ্ুপ্ত শ্ঠার ওযালটাব স্কটেব “লেডী 
অব দি লেক? (180 01 086 [.71০ ) অবলম্বনে একখানি পুস্তক বচন! 
ও প্রকাশ করেন। 


গ্পাদটীকা ঃ 

উপরোক্ত তথ্য ও আলোচনার জন্ত আমর! নিম্নলিখিত পুস্তকের নিকট খণী £-_ 

১। মনদাষঙগল- -প্যারীমোহন দাশ সংকলিত, ১৩১৩ সালে বরিশাল হইতে মুস্তিত 
(ত্য সংন্করণ )1 

২। মনসামঙল--জঃস্তকুমার দাশ সংকলিত, ১৯৬২ নালে কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয় 
হইতে শ্রকাশিত। 

৩। মঙ্গল কাব্যের ইতিহান--ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৩৪৬। 

৪। বাংল! দেশ্রে ইতিহান, ছিতীয় খণ্ড--ন্ড।র যছুনাথ সরকারের সম্পাদনায় ঢাক। 
বিশ্ববিভালয় হইতে প্রকাশিত । 

৫। বঙ্গভব। ও সাহিত্য, ডক্টর দীনেশচজ্জ সেন ( সপ্তম সংস্করণ )। 

৬। বাংল! সাহিতোর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বাধব_-ড্টর হুকুমার সেন, ১৯৫৯ । 

*। প্রাচীন বাংল! সাহিতোর কালক্রম, সুখময় মুখোপাধ্যার, ১৯৫৮। 
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গেলার কথা 


কালুপাড়া দক্ষিণের বাড়ির উপেন্ত্র নাথ সেনের স্ত্রী সর, বালা সেন 
( বকশী বাড়ির রজনী কান্ত দাশের দৌহিত্রী ) অল্প বয়সেই কবিতা ও 
গর লিখিতে আরস্ত করেন। এ সকল গঞ্প ও কবিতা প্রবাসী প্রত্াতি 
মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনিই গৈলার প্রথম মহিলা 
কবি ও গল্প লেখিকা । চৌধুরী বাড়ির সরোজ বাসিনী গ্রপ্তা সম্ভবত 
গ্রামের দ্বিতীয় মহিলা কবি। তিনি প্রীয় চল্লিশ বৎসর পূর্বে পরলোক 
গমন করেন । 

পরবর্তীকালে ধাহারা বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে কবীন্দ্র বাড়ির ডঃ স্থরেজ্দ্র নাথ দাশ গুপ্তের নাম সর্ববা গ্রগণ্য। 
ধর্ম, দর্শন, সাহিতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বাংলা ও ইংরেজীতে 
কুড়িখানিরও অধিক পুস্তক রচন| করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় রচিত, 
কেস্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় করত ক প্রকাশিত, পাচ খণ্ডে সম্পূর্ণ তাহার বিরাট 
গ্রস্থ “ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস" তাহাকে স্বদেশে ও বিদেশে প্রভৃত 
খ্যাতি ও সম্মানের অধিকারী করে । আদি যুগ হইতে বিভিন্ন দার্শনিক 
চিন্তাধারার বিকাশ ও পবিণতিব ইতিহাস মূল সংস্কৃত, প্রাকৃত ও 
পালি ভাষা হইতে সংগ্রহ করিয়া তিনি এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ও তাহার সশস্কত সাহিত্যের 
ইতিহাস প্রভৃতি কয়েকানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 
প্রধানত দার্শনিক হইলেও তাহার রচিত 1910100127)801)) 010 ৮১০5৫ 
৪120. 1১10119১0101)61”, রবি দীপিতা» “সাহিত্য পরিচয়” প্রভৃতি পুস্তক 
সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাহার প্রতিভার পরিচয় বহন করে । তিনি 
“নিবেদন, "চারণী” প্রভৃতি কবিতার বই ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার 
উপরে ইংরেজী ও বাংলায় একাধিক পুস্তক রচনা করেন। তাহার রচিত 
কোনও কোনও কবিতা বিদেশে খুব প্রশংসা লাভ করিয়াছে । 

ডঃ স্থরেন্দ্রনাথ দাশ গুণ্চের স্ত্রী ডঃ স্থরমা দাশ গুঞ ও কন্ঠ! মৈত্রেয়ী 
দেবীর নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখঘোগ্য । ডঃ সুরমা দাশ গুপ্ত তাহার 
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স্বামীব মৃত্যুর পর “ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের” পঞ্চম খণ্ড সহ তাহার 
স্বামীর লিখিত আরও তিনখানি পুস্তকেব রচনা সমাপ্ত করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন। উহা মধ্যে একখানি ধর্ম ও একখানি ভারতীয় শিল্পকল৷ 
সম্পর্কে । স্থবেন্দ্রনাথেব কন্তা মৈত্রেয়ী দেবী বচিত স্থবিখ্যাত পুস্তক 
“মংপুতে ববীন্দ্রনাথ” ববীন্দ্র পুবঙ্কীব লাভ করিয়াছে । 

কানাই গুপ্েব বাড়ির গোপাল গোবিন্দ গুপ্থের কন্। (দাশের বাড়ির 
বছ় হিন্ঞাব কূলভূষণ দাশের স্ত্রী কৃক্মমকুমাবী দাশ গুপ্ত “আত্মনিবেদন' 
নামক একখানি কবিতার বই প্রণয়ন কবেন। 

ফুল্প্রীব কবিবাজ বাড়িব কাত্তিকচন্ত্র দাশ গ্প্ত ছিলেন প্রখ্যাত শিশু 
সাহিত্যিক | যে সময়ে বাংলা সাহিতো শিশু ও কিশোরদের উপযোগী 
পুস্তকের স্বপ্নতা ছিল সেই সময়ে তাহাব রচিত “সাবিত্রী” “ফুলঝুরি' 
“তাই তাই' “সাত বাজার গল্প” প্রভৃতি পুস্তক বাংলা দেশের শিশু ও 
কিশোবদেব মাতাইয়া বাখিত। সাহিত্য, ভ্রমণকাহিনী, গল্প, উপন্যাস 
প্রভৃতি মিলাইয়! তিনি সর্বশুদ্ধ গ্রায় ৩৫ খানি পুস্তক বচন! করিয়াছেন। 
সাংবাদিক হিসাবেও তিনি “ন্বশক্তিতে” কাজ করিয়াছেন । বাংলাদেশের 
সাহিত্যিকগণ তাহার উনআশী বৎসব পূত্তি উপলক্ষে তাহাকে বিশেষ 
সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন । 

'আন্মানিক ৪০ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত রামমোহন দাশের বাড়ির 
চন্ত্রকান্ত দীশ বচিত "শিয়াল পণ্ডিত' ও “বিভাল মাসী” নামক ছইখানি 
শিশুপাঠ্য বই এ সময়ে প্রবাধী প্রভৃতি পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসা 
লাভ করিয়াছিল । 

নরসিংহ দাঁশের বাড়ির বিপিন বিহারী দাশ গুপ্তের বৈষ্ণব সাহিত্যে 
গভীর জান ছিল। স্ুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ দাসের কড়চার তিনি বিরূপ 
সমালোচনা করেন এবং এরূপ কোন কড়চার আদৌ অস্তিত্ব ছিলনা এই 
মত প্রকাশ করেন। প্রামাণ্য হিসাবে গৃহীত এই পুস্তকখানির 
বিরুদ্ধে বিপিনবাবুর এই সমালোচনা সাহিত্যিক ও বৈষ্ণব মহলে সবিশেষ 

১৪৯ 


গৈলার কথা 


আলোড়ন স্থট্টি করে, কিন্ত শ্তার যছুনাথ সরকার প্রভৃতি এতিহাসিকগণ 
কর্তৃক বিপিনবাবুর যুক্তর সারবন্তা সমর্থনের ফলে তাহার মত গৃহীত 
হয়। বিপিনবাবু বৈষ্ণব ধর্মেব ভক্তিতত্ব এবং স্বাদদেশিকত৷ বিষয়ে 
ইংরেজী ও বাংলায় গছ্ে ও পন্চে অনেক বই লিখিয়াছেন। 

ডক্টর চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী ( পূর্ব বৈদিক পাড়া ) ইংরেজী ও বাংলায় 
্বাস্থা, চিকিৎসা, সমাজদর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অনেক 
পুস্তক রচনা করেন। তীহাব “হিন্দু পলিটি” (নান 6০10) ও 
“পুরাতন ভারত” (20157 17018 ) নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স প্রভৃতি 
পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। 

পূব সেনপাডার কেশব চন্দ্র সেন গুপ্ত একাধারে সাহিত্যিক ও 
সাংবাদিক ছিলেন । যেষুগে দারিদ্র্য বরণ না করিয়া সংবাদপত্র সেবা 
কর! সম্ভবপর হইত ন! সেই যুগে তিনি বন্দেমাতরম্, কেশরী, ভোটরক্ষ 
মাতৃভূমি, কৃষক, নতুন নায়ক, রবিবারের লাঠি প্রভৃতি দৈনিক, সাপ্তাহিক 
ও মাসিক কাগজে কাজ কবিয়া গিয়াছেন। তাহার নাট্য সমালোচন৷ 
এককালে পাঠক মহলের বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি কয়েকখানি নাটকও 
রচনা করেন। স্ত্রী-চরিত্র বজিত ছেলেদের নাটক তাহার পূর্বে আর 
কেহ রচনা করেন নাই। তীহার রচিত “একলব্য,, “প্রতাপাদিত্য, 
“হলদিঘাট, 'কর্ণাজ্জুন” প্রভৃতি নাটক খুবই খ্যাতি অর্জন করে। 

হীরালাল দাশ গুণের (দাশের বাড়ি, মেজ হিন্ত্া ) কবিতা বিভিন্ন 
মাসিক ও সাগ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে । তাহার বচিত 
পুস্তকাদির মধ্যে “না” নামে কবিতার পুস্তকখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ফুল্পশ্রীর কবিরাজ বাড়ির দিলীপ দাশগুপ্ধ লেখক ও সাংবাদিক 
ছিসাবে পরিচিত। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাহার কবিতা প্রকাশিত 
হইয়া থাকে। 

গোলার পাড় গুধ্চের বাড়ির বিভূতি গুপ্ত গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি 
লিখিয়া থাকেন। প্রবাসীর পাঠক পাঠিকার! তাহার লেখার সহিত 
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পরিচিত। তাহার রচিত পুস্তকের মধ্যে “এবাহ”, বাধ” ও ফুলভোর' 
অন্যতম । 

পাঠক বাড়ির অনিলেন্দু চক্রবর্তীর একাধিক কবিতার বই প্রকাশিত 
হইয়াছে । তিনিও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গল্প গ্রভৃতি লিখিয়া থাকেন। 

উতর শিশুসাহিতা বচন! করিয়া সাম্প্রতিক কালে দেবদাম দাশ 
গুপ্ত ( দাশেব বাড়ি, মেন হিস্যা )খ্যাতি ও সম্মন লাভ করিয়াছেন। 
তাহার বচিত "আকাশ ও পৃথিবী" “আজব কল" “পরাভূত পৃথিবী' 
প্রভৃতি পুস্তকাবলীর জন্ত তিনি ছৃইবার সাহিত্য একাডেমীর পুরক্ষার 
লাভ করেন। “সাজ কল" কানাড়া, হিন্দী ও উদ্ূতে অনূদিত হইয়াছে । 

নলিনী ভূষণ দাশ গুপ্ত (বকণী বাড়ি) শিশু ও কিশোরদের জন্য 
কয়েকখানি পুস্তক বচনা কবেন। 

স্থধীরচন্ত্র ভট্ট্রাচায্য ( আনন্দ উ্টাচার্ধের বাড়ি ) “ভারতীয় বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের ইতিহাস নামে একখানি তথ্যপূর্ণ পুস্তক নহ অন্যান্য কয়েকখানি 
পুস্তক রচনা করিয়াছেন। 

দীঘির পাড় দন্তের বাড়ির অঞ্য় কুমার দত্তও “ম্বাধীনতা সংগ্রামে 
বাঙ্গালী” নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। 

মাখনলাল গুপ্ত দেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা ও গীতিনাট্য রচনা 
করিয়াছেন। “হে বীর পূর্ণ কর' তাহার অন্যতম পুস্তক । 

শির্ল সেন গ্রপ্ত ( পূব সেনপাড়া ) আধুনিক কবিতা রচনা করিয়' 
থাকেন। তাহার একখানি কবিতার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে । 

অমিয় ভূষণ গুপ্তের (গোলার পাড়) ব্যঙ্গ কবিতা, রস রচনা 
প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে । 

ইহা! ছাড়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আর ধাহাদের গল্প, কবিতা প্রবদ্ধাি 
প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্ো ভবানী প্রলাদ দাশ গুপ্ত (রামনাথ দাশের 
বাড়ি ), প্রতিভা গুপ্ত (শংকর গুণের বাড়ি ), যতীন্দ্রনাথ সেন গু, 
প্রলয় সেন গুপ্ত (পূব সেনপাড়া) ও হিমাংশু গুপ্ত (কানাই গুণের 
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বাড়ি ) অন্যতম্গ । মাসিক বস্থমতীতে প্রকাশিত প্রতিভা গুপ্তের ( স্ুধীন্দর 
গুপেব স্বী) আন্দামান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধসমূহ পাঠক মহলে প্রশংসা লাভ 
কবিয়াছে। ন্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যতীন্ত্রনাথ সেন গুপ্ত রচিত গান 
'এবাব মোরা ডাকব মা বলে, ম'য়ের অমল কমল চবণ যুগল ধুয়ে দেব 
নয়ন জলে' মুখে মুখে গীত হইত। হিমাংশু গুপ্ত লিখিন 'জ পানী ফিফথ, 
কলম” ভিটেকটিভ উপন্যাস হিসাবে এককালে বিশেষ সম'দব লাভ 
কবিয়াছিল। 

রুতী সাংবাদিক হিসাবে শঙ্কর গুপ্তেব বাভিব অশ্বিনীকুমার গুপ্তের 
নাম উল্লেখযোগ্য । হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার দিলী আফিসের তিনি 
অধাক্ষ ছিলেন। 

গৈলার আর একজন সাংবাদিক সতোন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত ( পূব সেন 
পাড়া) রেডিক্যাল ও জনতা নামে তইখানি পত্রিকা সম্পাদনা করেন । 
ইহা! ছাড়া সত্যযুগ, কৃষক, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, আজাদ প্রভৃতি পত্রিকায়ও 
তিনি কাজ করিয়াছেন। তাহার রচিত পুন্তকাবলীর মধ্যে *১৫ই 
আগষ্ট” নামে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেব কাতিনী ও “ধুনব দিগন্ত” 
( উপন্নাস ) অন্ততম । 

ইহা ছাডা আর যাহারা সাংবাদিকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ কবেন 
বা বিভিন্ন সময়ে সংবাদ পত্র মেবায় আত্ম নিয়োগ করেন তাহ'দের মধ্যে 
দুতিসেনের বাড়ির রম়েশচন্দ্র সেন ( বেঙ্গলী, অমুতবাজার ), মজুমদার 
বাডির প্রাণকৃমার সেন ( ভোটরঙ্ক ), আলোক গ্রপ্তেব বাড়ির প্রফুল্ল গুপ্ত 
( লোকসেবক, হিন্দুস্থান ) বৈদ্দিক পাড়ার কিশলয় ঠাকুর ( লোকসেবক, 
বস্থুমতী, আনন্দবাজার ) ছুহিসেনের বাড়ির সুধীর সেন ( মতামত, 
মঞ্জিল) বকশী বাড়ির জ্যোতি দাশ গুপ্ত ও দাশের বাড়ির প্রভাতকুক্থম 
দাশ গুপ্ত (দৈনিক স্বাধীনতা ), রামমোহন দাশের বাড়ির নিত্যাননা 
দাশ গুপ্ত ( বার্ণপুর কুলটা ম্যাগাজিন ) এবং গোলার পাড়ের হিরম্ময় গুপ্ঠ 
( কেশরী, কৃষক, মাতৃভূমি, হিন্দুস্থান ও পশ্চিমবঙ্গ পত্রিক৷ ) অন্যতম | 
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বিভিন্ প্রকার শিল্প সাধনায়ও গেলা গ্রামের অনেকে আত্ম 

নিযোগ করেন। নরসিংহ দাশের বাড়ির জিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত চিত্র 
শিল্পী ছিলেন। মৃত্তি নির্মাণেও তিনি পটু ছিলেন। রামমোহন দাশের 
বাড়ির চিত্রশিল্পী প্রিয়নাথ দাশ গুপ্ত অস্কিত “মহাপ্রভু শ্রচৈতশ্যদেব কর্তৃক 
কুষ্ঠরোগী বান্থদেবের উদ্ধার” এবং শ্রীরুষ্” নামক চিত্র দুইখানি এক কালে 
বুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। শঙ্কর গুপ্টের বাড়ির শচীন্দ্র নাথ গুপ্তের 
কন্তা গীতি ও কানাই গুপ্ঠের বাড়ির স্ধাংশু গুপ্তের কন্যা মঞ্জু 
ভূদশ্ঠাবলী ও অন্যান্য প্রকার স্থন্দর চিত্র আকিতেন। গোলার পাড়ের 
অমিয় ভূষণ গুপ্টের কারন ছবি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া 
থাকে । কমাপ্রিয়াল আর্টিষ্ট (ব্যবহারিক শিল্পী ) হিসাবে কবীন্দ্র বাড়ির 
শুভস্কর দাশ গ্রপ্ত দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন । 

সুদক্ষ ফটোগ্রাফার হিসাবে রামকমল দাসের বাড়ির মথুর দাসের 
বিশেষ খ্যাতি ছিল। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে গ্রামে একমাত্র তিনিই ফটো- 
গ্রাফার হিসাবে নাম করেন । 

মৃতশিল্পী হিসাবে জিতেন্দ্র নাথ পৃততুণ্ড খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । 
মাটির মুত্তি গড়িয়া তাহার প্রাষ্টারের ছাচ লইয়া এ ছাচে তিনি ব্রোচ বা 
মাটির মৃত্তি গড়িয়া থাকেন। মাটির মৃত্তিতে পরে উপযুক্ত রং লাগান 
হয়। সম্প্রতি তিনি সমগ্র রামায়ণের কাহিনী রিলিফ মানচিত্রের ধরনে 
রূপায়িত করিয়াছেন । 


গৈঙ্গার কথা 


দাশের বাড়ির ছোট হিস্তার পার্থসারথি দাশ গুপ্ত উৎকৃষ্ট মাটির 
মডেল তৈয়ারী করিতেন। 

সিহিপাশার হরকুমার পাল ও অনন্তকুমার পাল দেবভাবব্যপ্তরক বন্দর 
প্রতিমা গড়িতে পারিতেন। 

পৃৰ সেনপাড়ার চন্দ্রকান্ত সেন ( কান্তমশায় ) বাশ, বেত ও কাঠের 
সাহায্যে স্ক্ম কারুকাধ্য খচিত নানাপ্রকার স্থন্দর সুন্দর জিনিস তৈয়ারী 
করিতে পারিতেন। 

মঠবাড়ির গোবিন্দ চট্রোপাধায় ( গণ্ডী) সঙ্গীত বিদ্যায় পাবদর্শী 
ছিলেন ও ভাল বাজাইতে পারিতেন। এ বাড়ির চন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর 
শাক্সীয় সঙ্গীতে গভীর জ্ঞান ছিল। আকাশবাণীর শিল্পী হিসাবে 
আধুনিক গান, কীর্তন ও অন্ান্ত সঙ্গীতে কানাই গুপ্তের বাড়ির গীতা 
গুপ্ত (দাশ গুপ্ত), মীরা গ্রপ্ত (দাশ গুপ্ত )ও নাজির বাড়ির রুষ দাশ 
গুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

পুরান বাড়ির অমিয় কুমার দাশ গুড হিজ মাষ্টারস্‌ ভয়েস্‌ ও কলঙ্দিয়া 
রেকর্ডে গান দিয়া থাকেন । 

কালুপাড়া সেনদের উত্তরের বাড়ির বিজয়রতন সেনের কন্তা অকণা 
সেন এলাহাবাদ সঙ্গীত মহাবিগ্ভালয় হইতে “সঙ্গীত প্রভাকর' উপাধি 
প্রাপ্ত হ'ন। 

স্থনীল মুখোপাধ্যায়ের ( দক্ষিণ গেলা ) আধুনিক সঙ্গীতে হুনাম 
আছে। 

বৈচ্চের বাড়ির রজনীকাস্ত দাশ গুগ্ডের রামায়ণ, মহাগারত ও 
ভগবদগীতার কথকতা মধুর ও প্রাণম্পর্শা ছিল। 

পিপলাই বাড়ির পশ্চিমের হাউলীর অক্ষয়কুমার পিপলাই উৎকৃষ্ট 
বাদক ছিলেন। 

নট্রদের মধ্যে রজনী নষ্ট ও যোগেন্দ্র নষ্ট নামকরা বাগ্ভকর ছিলেন । 
নট্টপাড়ার অমর সানদার ভাল সানাই বাজাইতে পারিতেন। 


১৫৪ 


চারুকলা 


নিমদাশের বাড়ির অজিত কুমাব দাশ গুপ্ত মনিপুরী নৃত্যকলায় 
পারদর্শী ছিলেন। 

পুরান বাড়ির সতীশ চন্দ্র দাশ গ্রপ্ একজন বিশিষ্ট অভিনেতা 
ছিলেন। ফিল্ম ডাইবেক্টব হিসাবেও তিনি খাতি লাভ কবিষাছেন। 


ন্বিভ্ভিত্ম জলবক্রিত্ভন্ষল্র 
ও ত্্ট্ 


উনবিং শতাব্দেব ভতীয পাদে দাশেব বাড়িব বড হিস্যা 


বামচন্দ্র দাশ, পিপলাই বাড়িব দুর্গাচবণ পিপলাই ও শক্কব গুপ্তের বাডিব 
দুর্গানন্দ গু প্রভৃতি গ্রামেব বাস্ত। নির্মাণ, খাল খনন এবং অনুরূপ কার্ষে 
বিশেষ উত্সাহী ছিলেন এবং তাহাদেব চেষ্টার গ্রামে বাস্তা ও খালের কিছু 
উন্নতি হইয়াছিল। মনল]! বাড়ির প্রাচীন দীঘি সংস্কাবও তাহাদের 
চেষ্টায় সাধিত হইয়াছিল। 

পরে কালুপাড়ার বিশ্বেশ্বব সেন, শঙ্কব গুপ্থেব বাড়িব প্যারীমোহন 
গুধ ও গ্যামাচরণ গুপ্ত, পৃৰ দেনপাঁডাৰ আনন্দ চন্দ্র পেন ও নিমদাশের 
বাড়ির ললিত মোহন দান প্রভৃতি দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্লে “ছার 
সম্মিলনী সভা” নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং উহার মাধ্যমে 
গ্রামের মধ্যে উচ্চ আদর্শ প্রচাবিত হয়। সভায় তাহার দেশপ্রেম 
প্রচার করিতেন ও স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতেন ও সামাজিক 
কুপ্রথার ( যথ! বিবাহে পণ গ্রহণ ) বিরুদ্ধে মত সৃষ্টি করিতেন। সকলের 


১৫ ৫ 


গৈলার কথা 


নৈতিক মান উন্নত করার চেষ্টা করিতেন ও মাদক দ্রব্য বর্জনের জন্য 
সচেষ্ট থাকিতেন। উহার বাধিক অধিবেশনে “কাপায়ে মেদ্িনী, কর 
জয়ধ্বনি, জাগিয়! উঠক মৃত প্রাণ” প্রভৃতি গান গাহিয়! লোকের মনে 
চেতনা সঞ্চার কবাব চেষ্টা হইত । 

পরে পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট সভা সমিতি গড়িয়া! উঠিতে থাকে । 
তাহাদের কার্ধাক্রম প্রায় একই রকম । সভাপতি ধর্ম ও চরিত্র সংগঠন 
বিষয়ে উপদেশ দিতেন । ভক্তিযোগ বা অন্য কোনও ধর্ম গ্রন্থ হইতে 
কিছু পাঠ হইত। ভক্তিমুলক গান খোল করতাল সহযোগে গীত হইত 
এবং সভ্যদের মধ্যে কেহ কেহ কিছু বলিতেন। ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্ঠয 
ছিল ছেলেদের ধর্মবোধ জাগ্রত করা, নৈতিক মান উন্নত করা এবং 
কতব্যে দুঢ করা । 

ইহার মধো কোনও কোনও সভ। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে আরস্ 
হইলেও অধিকাংশই স্বদেশী যুগের প্রভাবে ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয় । 

প্রথমে এই জাতীয় সভা হয় দাশের বাডিতে, মাহিলাড়া নিবাসী 
হরিচরণ সেনেব উৎসাহে । এ লভার নাম ছিল চরিত্রসংশোধনী সভা! । 
পৰে চৌধুরী হিন্তার সীতা নাথ দাশ গুপ্ত ( শীতল বাবু ) “বালক সমিতি 
নামে এক মভা কবেন। তিনি স্কুলে "সানডে সাভিস' একই উদ্দেশ্টে ও 
কার্ধধারা নিয় স্থাপিত করেন । ফুল্লশ্রীতে বামন চন্দ্র ভট্রাচার্ষের উদ্যোগে 
“বাল্যাশ্রম” প্রতিষ্ঠা হয়। কৈলাপ বাবু হেডমাষ্টার প্রমুখ ইহার 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বকশী বাড়িতে অনন্ত গুপ্তের নেতৃত্বে হরিসভা? 
স্থাপিত হয়। মনসা! বাড়ি কেন্দ্র কবিয়া “দেবালয় সমিতি” গঠিত হয়। 
ইহার উদ্যোক্ত। ছিলেন রামমোহন দাশের বাড়ির ক্ষীরোদ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, 
দুহিসেনের বাড়ির রমেশ চন্দ্র সেন ও প্রিয়নাথ দাশ গুপ্ত প্রভৃতি। 
ইহাদের উদ্যোগে কৰি বিজয় গুপ্ণের পরিত্যক্ত বাস্ত ভিটার উপর দেবালয় 
সমিতির গৃহ নিশ্সিত হয় ও সেখানে এক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
পৃব পাড়ায় কবীন্দ্র বাড়িকে কেন্দ্র করিগ্া গড়িয়া উঠে “বালক সমিতি? । 


১৫৬ 


বিভিন্ন জনহিতকর প্রচেষ্টা 


নিমদাশের বাড়ির মনোমোহন দাশ গুপ্ত, হরি গুপগ্ডের বাড়ির বিভূতি 
ভূষণ গুপ্ত ও কেশব চন্দ্র সেন গুপ্ত, কবীন্দ্র বাড়ির মাখন দাশ গুপ্ত প্রভৃতি 
ইহার উদ্যোগী ছিলেন। কালুপাড়াকে কেন্দ্র করিয়া তারকেশ্বর সেন, 
সুশীল চন্দ্র সেন প্রভৃতির উদ্যোগে আর একটি “বালক সমিতি' গঠিত হয়। 
সিহিপাশ! আচার্য বাড়িতে এ অঞ্চলের ছেলেদের জন্ত এক সভা গঠিত 
হইয়াছিল। তর্কবাগীশের বাড়িতে যোগেশ শীলের উদ্যোগে একটি সভা 
স্থাপিত হইয়াছিল। পিপলাই বাড়িতে বেজের পাড়ের কষ্* কুমার 
উষ্টাচার্য প্রভৃতির উদ্যোগে "সানডে মণ্িং সাভিস” ও ব্যায়াম সমিতি 
গড়িয়! উঠে। ইহার উদ্যোক্তাগণ যাতায়াতের স্থবিধার জন্য বেছের 
পাড়ের পার্খববন্তী বেড় হইতে মাটি কাটিয়া ল্বা' এক রাস্তা ঠতরী করেন। 
খরচ সংকুলানের জন্য তাঁহারা পাড়ার মধ্যে মুষ্টি ভিক্ষার ঘট স্থাপন 
করিয়াছিলেন । ফলে এদিকে পুলিসের দৃষ্টি আরুষ্ট হয় ও সেক্রেটারি কৃষ্ণ 
কুমার ভট্রাচার্ধকে পালরদি থানায় নিয়া যাওয়া হয়। সেখান হইতে বু 
চেষ্টায় তিনি মুক্তি লাভ করেন। 

পরে বেজের পাড় কালী বাড়িতেও কৃষ্ণ কুমার ভষ্টাচার্ষের উদ্যোগে 
অন্থরূপ এক সমিতি হয়। সমিতির সভ্যরা লোকের অস্থথে সেবা 
শুশ্রষা করিতেন। ইহারা এক অবৈতনিক পাঠশালাও কালীবাড়িতে 
খুলিয়াছিলেন। উপরোক্ত সভা সমিতিগ্ুলি ছেলেদের মধ্যে উৎসাহ 
উদ্দীপনা ও দেশের কাজের জন্ত আগ্রহ সঞ্চার করিয়াছিল এবং 
পরমুখাপেক্ষী না হইয়াও নিজেদের কাজ করিতে শিখাইয়াছিল। 

এই সব ছোট ছোট সভা সমিতিকে স্বদেশী আন্দোলনের এবং ইংরেজী 
শিক্ষার ফল বল! ষায়। বাল্যাশ্রমের পরে ফুলই্র। মজুমদার বাড়ির প্রেম 
কুমার, কালিপদ ও প্রাণকুমার সেন এবং রাজেন্দ্র চক্রবর্তী, প্রমথ দাস ও 
প্রফুল্প কুমার দাশ গ্রপ্ত প্রভৃতির উদ্যোগে “ছুল্পশ্র। বিজয় গুপ্ত সমিতি' নামে 
এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়! উঠিয়াছিল। ক্রীড়া কৌতুক ও নাট্রাষ্ঠান প্রতৃতির 
মাধ্যমে লোককে সংঘবদ্ধ করা ছিল ইহার উদ্যেশ্য। ইহাদের চেষ্টায় 
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১৯৩১ সালে মন্মর্দার বাড়িকে কেন্ত্র করিয়া দাশ ঠাকুরের বাড়ি, 
কবিরাজ বাড়ি ও নরমিংহ দাশের বাড়ি সমূহের বহির্বাটি ও প্রশস্ত 
াক্গনে ৭ দিন ব্যাপী বড এক কলাশিক্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 
উহাতে বহুবিধ কুটীর শিল্প ও চিত্রা্দি সংগৃহীত হইয়াছিল এবং যুবকগণ 
নানারকম ক্রীড়া কৌশল দেখাইয়াছিল। বেঙ্গল সোশ্যাল সািস সেপ্টার 
হইতে স্বাস্থ্য বিষয়ে চলচ্চিত্র দেখান হইয়াছিল । চাঁবিদিক হইতে বনু 
সংখাক লোক স্থল পথে ও নৌক' যোগে আসিয়া প্রদর্শনীটি সাফল্য 
ম্ডিত করিয়াছিল। এই সমিতি পরে এক সমবায় প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পন। 
করিয়াছিল কিন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য উহা কার্ধকষী হয় নাই। 


গৈলা ন্ুহুৎ সমিতি 

কালুপাড়ার বিশ্বেশ্বর মেন হুগলির এ্যাশিষ্ট্যাপ্ট ইন্স্পেকটর অব 
স্কুলম থাকা কালে ১৯০৫-৬ সালে কলিকাতা প্রবাশী গৈলাবামীদের 
মধে সৌহৃগ্ধ বুদ্ধি ও সংযোগ স্কাপনের উদ্দেশ্যে “গেলা স্থৃহৎ সমিতি" নামে 
এক সমিতি স্থাপন কবেন। মাঝে মাঝে ইহার সভা হইত। তখনকার 
দিনে গৈলায় মনেক বাড়িতে ছুর্গাপূজার সময় মহিষ বলিদান হইত। 
বলির পরে মুচির! মহিষের চামড়া ছাড়াইয়! নিয়৷ ধড়টা গ্রামের খালের 
মধ্যে ফেলিয়া যাইত। ফলে যেমন হইত জল দূষিত তেমনি চারিদিকে 
দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়িত। গৈলা সুহৎ সমিতির উদ্যোগে কয়েকটি 
কলেজের ছাত্র পুজার সময় বাড়ি বাড়ি গিয়া বাড়ির কর্তাদের বলিয়া 
কহিয়া মুস্দের দ্বার! সম্পূর্ণ কাটা মহিষটা পালরদির নদীতে নিয়! 
ভাসাইয়। দিবার ব্যবস্থা করেন। তারপর হইতেই আর কোনও দিন 
গ্রামের মধ্যে মহিষের চামড়া ছাড়ান হইত না1। স্বপ্লাযু হৃহৎ সমিতি 
গ্রামের এই স্থায়ী উপকার করে। বিশ্বেশ্বরবাবু হুগলী হইতে বদলি 
হওয়ার পর বোধ হয় ১৯০৮ সালে এই সভা! উঠিয়া! যায়। 
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বিভিন্ন জনহিতকর প্রচেষ্টা 


£গল। স্ট-ন্ডেণস ফা 


গ্রামে উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠাব পর হইতেই ছেলেদের 
ম্যাট্রিক পর্যস্ত পড়াশুনা! করিতে কোন বিশেষ অস্থবিধা হইত না কিন্ত 
কলেজের বেতন, ভন্তি বা পরীক্ষার ফিস সংগ্রহ করিতে অনেকে 
নিতান্ত অস্থবিধায় পড়িত। 

বিগত ১৯১১ সালে পুৰ গেনপাড়ার সতীশ চন্ত্র সেন নামে একটি 
ছেলে গৈল৷ স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া পড়ার জন্ কলিকাতায় 
আসিয়া গ্রামের ললিত মোহন দ্াসেব ( নিমদাশের বাড়ি) নিকট নিজ 
দুরবস্থার কথা জানায় । তিনি তখন এ ছেলেটিকে সাহায্য দানের জন্য 
কালুপাড়াব (তৎকালীন কটকের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ) মধুস্থদন 
সেন মহাশয়কে চিঠি দেন। উত্তরে মধুবাবু এ ছেলেটিকে মাসিক 
সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দেন এবং জানান যে গৈলার ছেলেদের কলেজের 
পড়াব সাহায্যেব জন্য ঘদি কোনও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়া হয় তিনি তাহাতে 
মাসিক ১০২ হারে সাহাধ্য দিবেন। ললিতবাবু তখন কলিকাতাস্ক 
গৈলাবামী কয়েকজনের সঙ্গে আলোছনা কবেন এবং মকলের মতান্ু 
সারে ১৯১১ সালের অক্টোবর মামে গৈল! স্ট,ডেপ্টস ফাণ্ড (30118 
50006705 070) এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাত জন সভ্য 
নিয়া একটি কমিটি গঠিত হয় ও কালীপ্রসন্ন পিপলাই ইহার সেক্রেটারি 
নিষুক্ত হন। ললিতবাবুব উপদেশ ও পরামর্শ অন্রসারে সেক্রেটারি 
কার করিতেন । 

ছেলেদের সাহাধ্য দেওয়। আরস্ত হওয়ার কয়েক মাস পরে কোনও 
কারণে মধুৰাবু কটক হইতে কলিকাতা আসেন এবং সেক্রেটারির কলেজ 
মেসে নিজ হইতে আসিয়া তাহার স্বীকৃত চাদার পরিমাণ বাড়াইয়া 
মাসিক ১৫ দিতে স্বীকার করেন এবং পরের মাস হইতে যতদিন এ 
ফাণ্ড ছিল এ হারে চাদ দিয়া আসিয়াছেন। গ্রামের অগ্ঠান্ত অনেকেও 
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টাদা দিতেন। প্রথম বংসর চাদ! দাতার সংখ্যা ছিল ৫৫, পরে এ 
ংখ্য৮০তে দাড়ায় । গ্রামের বিবাহাদি অনুষ্ঠানেও কিছু পাওয়া যাইত । 
তখন চাদার পরিমাণ ছিল অন্ন। এই ভাবে মধুবাবুর ১৫২ এবং গড়ে 
অতিরিক্ত ২৩২ মোট মাসিক ৩৮২ টাদা উঠিত। তখন সিটি, 
রিপন (স্থরেন্্নাথ ), মেট্রোপলিটান ( বি্ভাসাগর ) বা বরিশালের 
কলেজের মাসিক ছাত্র বেতন ৩ বা ৪ টাকার অধিক ছিল না। সেজন্য 
সাহাযোর পবিমাণ এখনকার মত দরকার হইত না। ষে ৬ বৎসরের 
কিছু বেশি এই কাণ্ড চলিয়াছিল তাহাতে মোট প্রায় ২৫০০২ ছেলেদের 
ভন্তি ফিস, পরীক্ষার ফি ও মাসিক বেতন বা বই বাবদ দেওয়া 
হইয়াছিল। গে প্রতি বব্মর পুবানে ছাত্রদেব নিয়া ১১।১২ টি ছেলে 
এই সাহায্য পাইত। সর্মোট ৩০।৩২টি ছেলে এই সাহায্য পাইয়াছে। 
কাহাকেও তন মাসিক সাহাষধা পাঁচ টাকার বেশি দেওয়া হইত না। 
সাহাযা প্রাপ্ত কয়েকটি ছেলে পরবতী জীবনে কৃতিত্বলাভ করিয়াছেন । 
১৯১৭ মালের শেষের দ্রিকে গ্রামে একটি দাতধ্য চিকিৎসালয় স্থাপন 
করার প্রস্তাব হয়। তখন দুইটি প্রতিষ্ঠানে মাসিক সাহাষ্য উপযুক্ত 
ভাবে উঠিবে না মনে করিয়া ১৯১৮ সাপ হইতে এই ফাণ্ডের জন্য চাদ! 
আদায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং সঞ্চিত অর্থ দ্বারা আরও কয়েক মাস 
সাহাষ্য চালান হয় । 
প্রতি বংসর কলিক তায় গৈলাবামীদের এক স্ভায় পরবর্তী বৎসরের 
জন্য কমিটি ও পেক্রেটারি নিধুক্ত হইতেন। ললিতবাবুর বাসাতেই 
কমিটির ও সাধারণ মা বদিত এবং বুদ্ধি 'ও পরামর্শ দ্বারা কার্ধত তিনিই 
ইহা পরিচালিত করিতেন। প্রথম কয়েকবসর কালী প্রসন্ন পিপলাই, 
পরে শঙ্কর গুপ্তের বাড়ির মনোরঞ্জন গুপ্ত ও রামমোহন দাশের বাড়ির 
ক্ষীরোদচন্দ্র দাশ গুপ্ত সেক্রেটারি ছিলেন । 
বর্তমান গলা সম্মিলনী ছাত্র ভাগ্ডার এই ফাণ্ডের আদর্শে ও অন্থু- 


করণে গঠিত হইয়াছে। 
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চিম্কি-্লা ল্যন্যভ্ঞা ও হহাঁভ্ল" 
স্াাভাল জ্ঞাশনমভ্প্রক্ভ্ে। 


ইংরেজী শিক্ষ। প্রচলনের পর গ্রামের চন্ত্রকাস্ত চক্রবর্তী মধ্য গেলা) 
ইংরেজী ১৮৯৩ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল-এম-এস 
পরীক্ষায় পাশ করেন ও গভরনমেন্টের চাকবি নেন। তাহার অনেক পর 
শরৎচন্দ্র সেন (গনেব ডিটা) মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল-এম-এস্‌ 
পাশ করিয়! কলিকাতায় স্বাধীন ভাবে ব্যবসা আরন্ত করেন। ইহার পর 
ক্রমে ক্রমে গ্রামের কয়েকজন এম বি পরীক্ষার পাশ করেন কিন্তু সকলেই 
বিদেশে ব্যবসা করিতে থাকেন, গ্রামে থাকিয়া কোনও পাশ কর! 
ডাক্তার ব্াযবনা করিতেন না। মেডিক্যাল স্কুলে কিছু পড়িয়া দাশের 
বাড়ির ললিত চন্দ্র দেন, সিহিপাশার যহুনাথ চাটা, ফুক্লগ্ীর মঙ্গল চন্দ্র 
দাশ, চৌধুরী বাড়ির ভুবন মোহন গুপ্ত, নিমদাশের বাড়ির নগেন্্র নাথ 
দাস, নরসিংহ দাশের বাড়ির অমুল্যচরণ দাশ গুপ্ত প্রভৃতি দেশে থাকিয়! 
ডাক্তারি ব্যবসা! করিতেন। গ্রামবাসীরা তাহাদের উপরই নির্ভর করিত 
বা কবিরাজী চিকিৎসা করাইত। 
তখন পুরানো কবিরাজদের মধ্যে নীলকমল মেন ও হরকুমার সেন 
( ছুহিসেনের বাড়ি ), প্রসন্নকুমার শীল ও কানাই গুপ্তের বাড়ির হুর্গাচরণ 
গুপ্ত জীবিত ছিলেন না। দেশে কবিরাজি চিকিৎসা করিতেন ললিত 
মোহুন দাশ কবিসাগর ( কবীক্ বাড়ি ), তারা প্রসন্ন শীল ও লক্ষমীচরণ 
শীল। সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির রামনাথ ঠাকুর বিন! অস্ত্রে ঘা ও ক্ষতের: 
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চিকিৎসা করিতেন কিন্ত সে বাবদ কোনও পারিশ্রমিক নিতেন না। 
তাহার পুত্র মাধব ঠাকুরও এ চকিংস। করিতেন । ১৯১৭ সালে একবার 
এম-বি পাশ করা একজন ডাক্তার গ্রামে বসাইয়া ডিসপেনসারি খোলার 
্রস্তাৰি হইয়াছিল কিন্তু নান! কারণে তাহা কার্ধে পরিণত হয় নাই। 

ইহার কয়েক ব্নর পর গনের ভিটার শরতচন্দ্র সেন এল-এম-এস 
গ্রামে বাবসা আরম্ভ করেন। অনেক বৎসর পর গোলারপাড়ের রেজ- 
ভূষণ গুপ্ত এম-বি গ্রামে আপিয়া ব্যবসা আবস্ত করেন, কিন্ত প্রস্থতিদের 
জন্য কোনও ডাক্তার ছিল না। 

গ্রামে কোনও সরকারী হাসপাতাল ছিল না। কাজেই গরিব 
লোকদের খুবই অস্থবিধা হইত । উনবিংশ শতাবে বকশী বাড়ির রজনী 
বাবু বরিশাল ডিস্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান থাক! কালে তাহার 
চেষ্টায় গৈলা গ্রামের জন্ত এক দাতব্য চিকিৎসালয় ( ০0০৮৫০০৫ 
01519577521 ) মঞ্জুর হয় কিন্তু শেষ পর্যান্ত এ প্রস্তাব কার্ধকরী হয় 
নাই। প্রস্তাবিত চিকিৎসালয় নিকটবর্তা বাকাল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
ছিল। এই অভাব দূর করার জন্য ১৯৪৬ সালে বরিশাল শহরে 
শশিকান্ত গুধ মহাশয়ের সভাপতিত্বে গৈলাবাসীদের এক সভ! হয় এবং 
গ্রামে এক হাসপাতাল ও প্রন্থতিমদন প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহন করা ও 
এই উদ্দেস্তে টাকা তোলার চেষ্টা আরম্ভ হয়। এই জন্ত টাকা তোলা, 
গ্রামে জমি সংগ্রহ করা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্ষে আলাপ আলোচনা 
করার জন্য কালুপাড়ার কৃমুদ বিহারী মেনকে সভাপতি, বকশী বাড়ির 
অতুলানন্দ দাশ গুপুকে সেক্রেটারি ও কালীপ্রসন্ন পিপলাইকে কোযাধাক্ষ 
করিয়া এক কমিটি গঠন করা হয়। 

কমিটি বরিশালের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ আলোচনা 
করেন। কর্তৃপক্ষ জানান যে হাসপাতাল স্থাপনের উপযুক্ত জায়গ! ও 
নগদ ২*০০*২ যদি কমিটি ষোগাড় করিয়া গভর্ণমে্টের হাতে দেন তবে 
গভর্ণমেন্ট হইতে হাসপাতাল ও প্রস্থতিসদন প্রতিষ্তিত হইবে ও মাসিক 
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খরচ গভর্ণমেন্টই বহন করিবেন। তখন বরিশাল প্রবাসী গৈলাবাসীদের 
এবং গৈল! গ্রামের লোকেদের নিকট যাওয়া হয় ও কলিকাতার বাহিরে 
যে সব গৈনার লোক থাকিতেন তাহার্দের এই বিষয় জানান হয় এবং 
মাসিক ১০০৯ টাকার অধিক আয়ের সকলকে প্রত্যেকের এক বৎসরের 
আয়ের একট! নির্দিষ্ট অংশ (মাসিক ১০১২ হইতে ৫০০২ টাকা আয় 
পর্য্স্ত বার্ধিক আয়ের শতকরা ২।০ ও ৫০১ টাকার উপরের আয়ের জন্য 
শতকরা ৫২ ) এককালীন দানম্বরূপ দিতে ও স্বীকৃত চাদার অর্ধেক 
পরিমিত টাকা পাঠাইবার জন্য অন্ছরোধ জানান হয় । অনেকেই আনঙ্গোর 
সহিত এই প্রস্তাবে সম্মতি জানান ও নিজ নিজ প্রতিশ্রুত চার্দার অর্ধেক 
পাঠাইয়া দেন। হাসপাতাল স্থাপনে গ্রামের লোকের উৎসাহ ও 
আগ্রহের দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া 
অক্ষয় কুমার গুপ্ত (ছোট নয়া গুপ্তের বাড়ি) ও মধুস্থদন 
ভট্টাচার্য (মঠবাড়ি ) তাহাদের ছেলেদের নাম ও ঠিকানা হাস- 
পাতাল কমিটির কোধষাধ্যক্ষের নিকট দিয়! চাঁদার জন্য তাহাদের 
নিকট চিঠি দিতে অন্গরোধ জানাইয়াছিলেন। অবশ্ত এরূপ দৃষ্টান্ত 
বিরল। 

হাসপাতাল স্থাপনের জন্ত কালুপাড়া সেনের বাড়ির দরজার মাঠ, 
রামনাথ দাশের বাড়ির দরজার মাঠ, স্কুলের দক্ষিণে খালের পুব 
পাড়ের জমি ও মুনশী বাড়ির দরজার জমি দেখা হুইয়াছিল। 
রামনাথ দাশের বাড়ির দরজার জমির মালিকেরা কমিটির নামে 
দলিলও করিয়! দিয়াছিলেন। কালুপাড়ার দরজার জমির একজন মালিক 
আপত্তি করিতেছিলেন, অপর সকলে রাজী ছিলেন। হাসপাতাল ও 
প্রস্থতিসদদন প্রসভৃতির জন্ধ কোন জমি সর্বোত্তম হুইবে এই বিষয়ে 
আলোচনা চলিতেছিল, এই সময়ে ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ও 
সমগ্র বরিশাল জিলাকে পাকিস্তানের অন্তরক্ত করার ঘোষণ! গভর্ণমেন্ট 
হইতে প্রকাশ করা হয়। তখন চীদাদাতাগপের মভাগুসারে এ বিষয়ে 
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আর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে ন! বিবেচন! করিয়! এই পরিকল্পনা 
ত্যাগ কর! হয়। 

তখন পর্ধ্যস্ত বরিশাল কেন্দ্রে কলিকাতার বাহিরের ৯৫০০ চাদার 
প্রতিশ্রতি পাওয়া গিয়াছিল ও ৬০০০২ সংগৃহীত হুইয়াছিল। নানা 
কারণে কলিকাতার চাদ আদায় তখন পর্যন্ত আরস্তভ হয় নাই, মাত্র 
কয়েকশত টাকা আদায় হইয়াছিল । কলিকাতায় আদায়ী টাকা সহ 
সর্বমোট প্রায় ৬৫০০২ সংগৃহীত হইয়াছিল । খরচ বাবদ নাম মাজ্র টাকা 
কাটিয়া বাখিয়া বাকি সব টাকা চাদ্দাদাতাগণকে প্রত্যর্পণ করা হয়। 
ধাহারা বরিশাল শহরে থাকিতেন ন] তাহাদিগকে চেক্‌ দ্বারা বা মনি 
অর্ডার যোগে টাকা পাঠান হয়। এই ভাবে এই পরিকল্পনার সমাপ্তি 
ঘটে 


লাহ্বাতিক্ষি আছচ্োম্কর হ্বল্ভ্ডান্ 


জাঁমীজিক রীতিনীতি ও আচার বাবহার এঁতিহ্‌, শিক্ষা সংস্কৃতি, 
আর্ধিক ও পারিপার্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং স্বাভাবিক 
সংস্কারবশত সহজে পরিবতিত হয় না। সেই জন্যই ৭০৭৫ বৎসর পূর্বেকার 
আচার ব্যবহার কিছু কিছু শিথিল হইলেও মোটামুটি ভাবে দেশ 
বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত তাহা প্রায় একই ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। 
দেশ বিভাগের পর অবশ্ত নানা! কারণে অনেক পরিবর্তন আসিয়াছে । 

গ্রামে লোকেরা সাধারণত ভোরে শধ্যাত্যাগ করিত এবং 
অধিকাংশই সন্ধ্যার কিছু পরে নিদ্রা যাইত। অবশ্ত মাঝে মাঝে কোনও 
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কোনও বাড়িতে অনেক রাত্রি পর্ধ্স্ত হরিসংকীর্তন চলিত। সকাল 
বেল! বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম বা লক্ষ্মী গোবিন্দকে “ঘুম হইতে জাগান, 
হইত ও শঙ্ধধ্বনি হইত। সন্ধ্যা বেলায়ও এরূপ শঙ্খধ্বনি হইত। 
অনেক বাড়িতে তৃলমীমঞ্চ ছিল এবং সন্ধ্যায় সেখানে প্রদীপ জালান 
হইত। 

শুভকার্ধে উলুধ্বনি দেওয়৷ হইত সাধারণত তিন ঝাঁক (বার )। 
পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে সাত বাক ও কন্যা! জন্মিলে ৫ বার । শুভকার্ষের 
ভোরে অন্যান্ত স্থানের ন্যায় উলুধ্বনি সহকারে দধিমঙ্গল করা হইত। 
স্্রীলোকেরা; কয়েক জন মিলিয়া সময়োপযোগী গান গাহিতেন। 
( যেমন অন্নপ্রাশন উপলক্ষে “বদিলেন ম হেমবরণী হেরম্বেরে ল'য়ে 
কোলে' ইত্যাদি )। এইরূপ গান দধিমঙ্গলের সময় ব্যতীত অন্তু 
সময়েও করা হইত। 

সাধারণত শুভকার্ধের কয়েকদিন পূর্বেই ভিন্ন গ্রামের আত্মীয় ও 
আত্মীয়ারা আসিতেন এবং নিজেদের বাড়ির মতই খুব খাটিতেন। কার্য 
শেষেব কয়েকদিন পরে নিজ নিজ বাড়ি ফিরিতেন। যে সব আত্মীয় 
স্্রীলোক আসিতেন তাহার্দের এক এক খানা সাধারণ শাড়ি কাপড় 
দেওয়া হইত। অনেক সময়েই বিবাহ, বাসি বিবাহ ও ফুলশয্য| মেয়ের 
বাড়িতেই হইত। াতায়াতের স্থবিধার জন্য বিবাহাদি অনুষ্ঠান 
অনেকক্ষেত্রে বর্যাকালে সম্পন্ন হইত। ব্যবহার (উপহার ) দেওয়া 
একান্ত আআীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু উপনয়ন উপলক্ষ্যে 
অনেক অনাত্বীয়াও ব্রতভিক্ষা দিতেন। 

বিবাহাঁদির সময়ে, বিশেষত মাতৃ পিতৃ শ্রাঙ্ধোপলক্ষে অনেক লোককে 
ভোজন করান হইত । নিমস্ত্রন রাম্নাও মাঝে মাঝে স্ত্রীলোকেরাই সম্পন্ন 
করিতেন । উৎকষ্ট রান্নার জন্য কয়েক জনের বিশেষ খ্যাতি ছিল। 

নিমন্ত্রন দিবাভাগেই সম্পন্ন হইত। ভাতই ছিল প্রধান খা্ঠ ( লুচি 
নয় )। আরম্ত হইত তিতার খেসারী ভাইল দিয়া, শেষ হইত পায়সে। অদ্ব 
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পদের মধ্যে আরও ৩টি ডাইল থাকিত। পূজার সময়ের নিমন্ত্রনে খিচুড়ী, 
কচুকাচকলার তরকারি ও পাকা শশার অন্থল প্রায় অপরিহার্য ছিল। বড় 
নিমন্ত্রনে মাংস, পোলাও, সন্দেশ, রসগোল্লা, অমৃতি,দধি প্রভৃতি থাকিত। 
ধাহারা অনেক খাইতে পারিতেন নিমন্ত্ন বাড়িতে তাহাদের খুব আদর 
ছিল। নিমন্ত্রনে নিরামিষ খাওয়ানের নিয়ম ছিল না। সম্ভব হইলে 
শ্রান্ধে মাংস কর! অবশ্ঠ কর্তব্য বলিয়। গণ্য হইত। ছোলা বা মুগ ডালে 
বা খিচুড়ীতে নারিকেল কুচি কুচি করিয়া কাটিয়৷ দেওয়। হইত । পাঁপড়ের 
ব্যবহার ছিল না। কোনও কোনও ভূমাধিকারীদের বাড়িতে এই সব 
নিমন্ত্রনে নিয়শ্রেণীর প্রজারাও (তাহাদের সংখ্য। বেশ প্রচুবই থাঁকিত ) 
অন্তান্যদের মত ভোজনে অংশ গ্রহণ করিত। 

রোজকার খাওয়ায় ডাল ও মাছ থাকিত। তরকারি অনেক সময় 
কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ভাইলের বা মাছের ঝোলের মধ্যে দেওয়া! হইত । 
অনেক সময় রান্নাতে নারিকেল কোঁড়াইয়া৷ বা! কুচি কুচি করিয়া কাটিয়! 
দেওয়া হইত। বিধবার রান্নায় নারিকেল অবস্ঠ-ব্যবহার্ধ ছিল। 
ছুধ শিশুরা ও বৃদ্ধ লোক ব্যতীত মধ্যবয়স্কের৷ বিশেষ পাইত না। 
স্ীলোকের! সকালে পাস্তা ভাত শুকনা ডাইল বা কলা, কাচালস্ব। ও 
গুড় সহযোগে খাইতেন। গরিব লোকেরা ডাইল বিশেষ খাইতেন না, 
মাছই পুকুর বা খাল হইতে ধরিয়া খাইতেন। মাছ ধরিবার সরঞ্জামও 
ছিল নানাবিধ-__জাল, বড়শি, কোচ, একনালা, জোতি, চাই, গড়া 
প্রভৃতি। প্রায় গ্রত্যেক বাড়িতেই জাল ও বড়শি থাকিত এবং সার! 
বৎসরই মাঝে মাঝে উহার ব্যবহার হইত। 

বর্যাকালে নূতন জলের সহিত অনেক রকম মাছ আদিত। তাহা 
ধরার জন্য খালে "গড়া" পাতা হইত অর্থাৎ খালের একদিক হইতে অপর 
দিক পর্বস্ত বাশের চটা দিক্না এমন ভাবে বেড়া দেওয়া হইত যে, ষে 
ফোনও মাছই সেই খালে আসদিত তাহাই গড়ার মধ্যে বলান চাইয়ের 
ভিতর+চুকিভে বাধ্য হইত। চাই গ্রস্তত প্রণালী এমন ছিল থে 
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তাহার মুখ দিলনা মাছ ঢুকিতে পারিত কিন্ত বাছির হইতে পরিত না! $ 
সকাল বেল! চাই হইতে মাছ বাহির করিয়া নেওয়া হইত । 

কাতিক অগ্রহায়ণ মাসে পুঁটি, সরপুটি, কই, ফলি প্রভৃতি মাছ ধরা 
জন্য বড়শির ব্যবহার খুব বেশি হইত। পৌষ মাঘ মাসে জল কমিয়া 
গেলে পুরানো পুকুর ও খাল ভাঙ্গা অর্থাৎ বেড়ের ছুই মুখ বন্ধ করিয়া 
অনেকে একত্র হইয়া সেখানকার মাছ ধরিত। ইহাকে স্থানীয় ভাষায় 
পুকুর ভাঙ্গা” “বেড় ভাঙ্গা” প্রভৃতি বল। হইত । নিষ্নশ্রেণীর লোকেরা অনেক 
সময় বাড়ির বাহির হওয়ার কালে একট জোতি (মাছ ধরিবার একরকম 
ঘন্্) নিয়া বাহির হইত, যাঁতায়াতের সময় খালে মাছ দেখিলে উহ1 
দিয়া ধরিয়] নিয়া যাইত । 

যে কেন লোক বাডি আসিলেই তামাক দেওয়া হইত। তামাক 
প্রায় সকলেই খাইত। ত্রাঙ্ষণদের হুকা পৃথক থাকিত। বৈদ্য ব! 
কায়স্থদের জন্য পৃথক হুকা থাকিত। তামাক, কন্কি ও একটা 
মালসায় তৃুষের আগুন থাকিত। নারিকেলের শুকনা ছোল! দিয় 
কক্ধির উপরে আগুনের ব্যবস্থা করা হইত। বিশিষ্ট লোক আসিলেই 
পান দেওয়া হইত। চা পানের প্রচলন ছিল না। সধবা দ্বীলোক 
বাড়ি আসিলে তাহাকে পান দেওয়ার নিয়ম ছিল ও কপালে ও সি থিতে 
সিন্দুর পরাইয়! দেওয়া হইত। 

আতুর ঘর সাধারণত নিজ নিজ বাড়ির উঠানে নির্মাণ করা হুইত। 
উহাতে কোন প্রকারে চাল ও হোগল! পাতার বেড় থাকিত এবং 
উহার ভিটা! উঁচু হইত না। এ ঘরগুলি শীত বা গ্রীক্ম বিশেষ নিবারণ 
করিতে পারিত না এবং অস্বাস্থ্যকর হইত। প্রস্থৃতিরা সাধারণত এই 
ঘরে ৬ দিন থাকিত ও পরে আর এক ঘরে (ছেলেদের বেলায় ২১ দিন ও 
সরেয়েদের বেলায় ১ মাস) থাকিত। এই সময় পর্যন্ত প্রস্থতিকে অন্তুচি 
বলা হইত। 

ব্রাঙ্ছণের উপনয়ন ১০।১১ বরের মধ্যেই হইত। পরে বন্দ ১৬ 
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পর্যস্ত উঠিয়াছিল। ১ দিন ব্রহ্মচারী অবস্থায় দিনে নিরামিষ ও রাত্রে 
ফল মূ ছুপ্ধ আদি খাইয়া! যাকিতে হইত। পরে ১০ দিন কমিয়া ৩ দিনে 
দাড়াইয়াছিল। বৈগ্ভদের মধ্ো প্রথমদিকে উপনয়নের বড় নিয়ম ছিল 
না। পরে আরম্ভ হয়। প্রথমে বৈগ্যেরা ৩ দিন অশৌচ পালন 
করিতেন কিন্তু ধাহারা পৈতা নিতেন তাহাদের অশৌচ ছিল ১৫ দিন। 
পরে সকল বৈচ্যের মধ্যে উপনয়ন প্রথা ও ১০ দিন অশৌচ গালন 
ব্যবস্থ। প্রবতিত হইয়াছিল। কায়স্থদের মধ্যেও কেহ কেহ উপবীত গ্রহণ 
করিতেন ও ক্ষত্রিয়াচারে দ্বাদশ দিন অশোৌচ পালন করিতেন । 

মেয়েদের রিবাহ খুব অল্পবয়সেই হইত। বয়ঃসদ্ধির সময় পুনরায় 
বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। ইহাকে “পুনবিবাহ” বা “দ্বিতীয় বিবাহ” 
বল! হইত। পূর্বে কুলীন বাদে প্রায় সকল সম্প্রদ্দায়ের মধ্যেই কন্ঠাপণ 
প্রথা ছিল। মেয়েদের বয়স যত বাড়িত পণের পরিমাণও ততই বেশি 
হইত। উপযুক্ত সময়ে পণের টাকা সংগ্রহ না করিতে পারার জন্য 
অনেক পুরুষের বিবাহ অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে সম্পন্ন হইত। ইংরেজী 
শিক্ষিতদের মধ্যে কন্তাপণের পরিবর্তে বরপণ প্রচলিত হয়। 

পুত্র কন্যার বিবাহ সাধারণত গ্রামেই সম্পন্ন হইত। ধাহার! বিদেশে 
থাকিতেন তাহারাঁও বিবাহ দেওয়ার জন্য দেশে আসিতেন। 

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের শ্বস্তর বাড়িতে মাথায় সর্বদা ঘোমটা দিতেন 
এবং শ্বশ্তর, ভান্তুর প্রভৃতির সামনে সাধারণত আসিতেন না। ভাশ্তর 
ও মামাশ্বস্তরকে কোনও প্রকারে ম্পর্শকরা একান্ত নিষিদ্ধ ছিল। মেয়ের! 
কপালে স্িন্দুরের টিপ ও প'থিতে সিন্দুর বাবহার করিত। সেমিজ, 
বাউজ প্রভৃতির বিশেষ চল ছিল না, উহার প্রচলন হয় পরে । 
বিবাহিতা রমণীরা শাখা ব্যবহার করিত। দিবাভাগে স্বামীসম্তাষণ 
দূষনীয় মনে হইত। নিতান্ত বৃদ্ধা ব্যতীত সব কত্রীলোকেরই মাথায় 
কাপড় থাকিত। 

সাধারণত যৌথ পরিবার প্রথ। প্রচলিত ছিল এবং রান্নাবান্গা মেয়েরাই 
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করিতেন। পরিবারে প্রচুর লোক থাকিলে তাহাতে মেয়েদের খুবই 
পরিশ্রম করিতে হইত। 

মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে যাহাতে ঘরের মধ্যে প্রাণ বিয়োগ না হয় 
সেজন্যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইত । “গতি করানর” জন্য অনেক 
বৃদ্ধ লোক নাড়ী দেখিয়া আসন্ন মৃত্যুর আছ্ুমানিক সময় বলিয়া! দিতে 
পারিতেন। তখন ঘরের বাহিরে তুলপী তলায় মুমুর্ুকে নিয়া যাওয়া হইত। 
পায়ের কাছে ছোট একটি চতৃষ্কোন গর্ত করিয়া সেখানে গঙ্গা জল রাখা 
হইত। মৃত্যুর পূর্বে রাম নাম” শুনান হইত ও প্রাণ বিয়োগ হইলে 
'ুরিবোল' বলা হইত। নিজ বাড়ির দবজায় শবদাহের ব্যবস্থা হইত। 
“হরিবোল' ধ্বনি শুনিলেই আত্মীয় স্বঙ্জনেরা এবং স্বজাতীয় লোক অস্ত্যো্ট 
ক্রিয়ায় সাহায্য করিতে আসিতেন। বিশিষ্ট লোকের মৃত্যু হইলে ভিন্ন 
জাতীয় অন্ত লোকও আসিত। চিতায় শবদেহের হাঁটু পিছন দিকে মুড়িয়া 
দেওয়া হইত এবং মাঝে মাঝে একজন উচ্চৈস্বরে “হরিবোল” এবং আর 
সকলে ততোধিক উচ্চে হরিবোল ধ্বনি দ্িত। উপস্থিত সকলেই চিতার 
উপর কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিত । দাহান্তে মকলেই এক এক কলসী জল চিতার 
উপর ঢালিয়৷ দিত এবং পুক্করিণীতে সান করিয়! মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্ঠে তিল 
তর্পণ করিত। 

গ্রামে অনেক সময় দলাদলি থাকিত, এমনকি অনেক সময় আত্মীয় 
স্বজনেরাও থাওয়! দাওয়ার ব্যাপাবে বিভিন্ন সামাজিক'দলে থাকিত। কিন্ত 
দলাদলিতে সব-সময়ে বিশেষ শত্রুতা বুঝাইত না। এই দলাদলি খুব স্থায়ী 
ব্যাপার ছিল না । কিছুকাল পরে দলের নেতাদের আবশ্কমত দল 
পরিবর্তন হই ত। ভিন্ন দলের লোকেরাও কোন কোন সময়ে কর্ম বাঁড়িতে 
আলিয়া কাজ কর্ণ করির। দিত কিন্ধ আহার্ধ গ্রহণ করিত না। কিন্ত 
শ্বশান বন্ধুদের বেপার কোন দলাদলি ছিল না। দশ দিনের দিন 
সাধারণত সকল শশান বন্ধুদের চিড়া, খই, দই, নারিকেল, মিষ্টি প্রভৃতি 
“ফলার' খাওয়ন হইত। পরে শ্রান্ধের দিনে রীতিমত ভোজন করালো! 


১৬৯ 


গৈলার কথা 


হইত। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন দক্ষিণ! দেওয়া হইত। ধাহাদের 
অবস্থা সচ্ছল ছিল তাহার! শ্রাদ্ধে “ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' নিমন্ত্রণ কিক! “বিদায়” 
(২২ বা ৩২ বা ৫৯) এবং ষাতায়াতের খরচ ও “সিধা” (চাল, ভাল, 
তরকারি, মাছ ) ও কেহ কেহ গীতা! ব! নামাবলী প্রভৃতি দিতেন। ইহ 
বিশেষ পুণ্যকর্ম বিবেচিত হইত । 


হিল্ু স্ুস্লভিলন্ম জনম্পন্ক 


গৈ গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল হিন্দু। মুসলমানের 
সংখ্যা ছিপ খুবই কম। তাহাব! প্রায় নিবক্ষর কৃষিজীবী ছিল । গ্রামের 
চারিদিকের মৌজায় বহু মুসলমান বাস করিত। তাহাদেরও অধিকাংশ 
কষিজীবী ও দবিদ্র। এই সকল মুনলমানগণ প্রায় সকলই গলার 
তালুকদার শ্রেণীর ভদ্রলোকগণের প্রজ। ছিল। প্রজা মনিব সম্বন্ধ বরাবরই 
প্রীতিপুর্ণ ছিল। নিরক্ষর দরিদ্র মুসলমানগণ গৈলার বাজারে হিন্দুদিগের 
নিকট জিনিষপত্র বিক্রপ্ন করিত ও হিন্দু বাড়িতে অনেক সময় মজুর 
খাটিত। পরম্পরেব প্রতি উভয়েই নির্ভরশীঙ্প ছিঙ্গ এবং হিন্দু মুসলমান 
সমস্তা বলিয়া এখানে কিছু ছিল না। পৌন্ৃগ্ের সঙ্গে সকনে বাস 
করিত। হিম্দু গৃহস্থ ঘরেব বয়্ক। স্ত্রীগণ এই সব মুসসমান প্রজা, মজুর বা 
বেপারিদের সঙ্গে বিন দ্বিধায় কথাবার্ত। বলসিতেন এবং মুষলমানগণ 
তাহাদিগকে “মা ঠারইন” 'বইন ঠারইণ” এবং বধূদ্দিগকে বৌ ঠারইন” 
বলিয়া সন্বোধন করিতেন। নোয়্াখালির দীঙ্ষা হাঙ্গামার পরে € ১৯৪৬ 
সালে ) বা দেশ বিভাগের পরে বরিশাল শহরে ও শহরের পার্ধববর্তী গ্রাফ 


১৭০ 


হিন্দু মুসলিম সম্পক 


যে সকল হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার হইয়াছিল গৈল! গ্রাম সে দব হইতে 
একেবারে মুক্ত ছিল। এই উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য যে দেশ বিভাগের ৮1১৯ 
বত্নর পূর্বে একবার ভিন্ন জিলা হইতে কতক মোল্লা গ্রামে আসিয়া 
স্থানীয় মুললমানগণকে হিন্দুদের রিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল 1 কিন্তু স্থানীয় মুসলমানদের দিক হইতে কোনও সাড়া না 
পাইয়া তাহাদের বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল । 

কোন কোন মুনলমান প্রজা মনিব বাড়িতে দুর্গা পুজার 
সময় এক খানা “ভেট” অর্থাৎ এক জোড়া নারিকেল এক ছড়া কলা, 
একটি শসা, চাল কুমড়া অথবা কুমড়া, একটি কচু ও কোনও কোন ক্ষেতে 
একখানা ইক্ষু দিত। একবার মুসলমান প্রজার! আসিয়া কোনও মনিবকে 
জানাইল যে তাহারা বরাবর “ভেট” দিয়া আসিতেছে এবং এখনও দিতে 
ইচ্ছুক কিন্তু বিদেশ হইতে এক মৌলভী আসিয়া বলিতেছেন যে পৃজায় 
“ভেট” দেওয়া আর পুজা করা সমান এবং ইহাতে তাহাদের গুনাহ, 
( অধর্ম ) হয়, এ অবস্থায় তাহারা উপরোক্ত মৌলভীকে মনিব বাড়ি নিয়া 
আসিতে প্রস্তত, যদি মনিব তাহাকে বুঝাইয়! দিতে পারে তাহা হইলেই 
সব গোলমাল চুকিয়্া যায়। মনিব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং 
মৌলভীও আসিলেন। পবম্পর আলাপ আলোচনার পর মৌলভী লাহে 
তাহার পূর্বোক্ত মতে দু থাকিলেন। তৎপর মনিব প্রজাদিগকে বলিয়া 
দিলেন যে তাহারা যদ্দি পুজার সময় ভেট দেওয়া ধর্ম বিরুদ্ধ মনে করে তবে 
দেওয়ার দরকার নাই। ইহাঁরচার ব্মর পরে উপরোক্ত মুসলমান প্রজার 
তাহাদের মনিবকে পুনরায় জানায় ষে তাহাদের “ভেট' দেওয়া বিষয়ে 
আর কোনও প্রকার বাধা নিষেধ নাই, তাহার। পুনরায় ভেট দিতে আরম্ভ 
করিবে । এবং যে চার বত্মর “ভেট' দেয় নাই সেই চার বৎসরের 
ভেটের মূল্য প্রতি বখসর ১।* হিসাবে পাঁচ টাকা মনিবকে দিয়া দিল। 
তৎ্পর হইতে পুনরায় পূর্বের মত 'ভেট' দেওয়া! চলিত। 

পুর্বেই বলা হইয়াছে যে পুজ্জার সময় অনেক মুসলমান হিন্দু বাড়িতে 


১৭৭ 


গৈলার কথা 


আসিয়া! নারিকেলের সন্দেশ ( লাড়ু ) ও বাতালা, কলা প্রভৃতি খাইত। 
এই সব হইতেই হিন্দু মুসলমানের খ্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বোঝা যাইবে। 
এই সম্পর্ক শেষ পর্যস্ত বজায় ছিল। হিন্দুদের দেশ ত্যাগে এই সব 
কৃষিজীবী, মজুর ও দোকানদার শ্রেণী প্রভৃতির মুসলমানগণ স্থুখী 
হইতে পারে নাই। 


€-্ণ ম্হিভ্ডা্গেম্স ক্ষভল 


দেশ বিভাগের ফলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্ত প্রথম অল্পসংখ্যক 
লোক দেশ ছাড়িয়া কলিকাতা অঞ্চলে আসে, কিন্ত দেশ যে একেবারে 
ছাঁড়িতে হইবে তখন তাহা! কেহ মনে করে নাই। সকলেরই বাড়িতে বন্থ 
লোক রহিয়া গেল। পরে ছুই দেশের মধ্যে যখন মনিঅর্ডার চলাচল বন্ধ 
হয় তখন যাহারা দেশে ছিল তাহাদের অধিকাংশই বাধ্য হইয়া! দেশ 
ছাড়িল। ১৯২০ সালের বরিশাল শহরে ও শহরের নিকটবর্তী গ্রামে 
ও অন্যত্র দাঙ্গা এবং হিন্দুর উপব অত্যাচারের ফলে গ্রামের লোক অত্যন্ত 
ভয় পায় ও দেশ একেবারে ছাডিয়া কলিকাতা অঞ্চলে আসে। 
€ এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে গৈলা গ্রামে বা পার্খবর্তা মৌজায় কোন 
দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় নাই )। কৃষিজীবী নমংশূত্র ব্যতীত অতি অল্পসংখ্যক 
হিন্দুই গ্রামে রহিল। বাড়ি ঘর, দালান কোঠা, তালুক ও জম 
জমি সবই পড়িয়া রহিল। জিনিষপত্র বিক্রী করিতে অনেকেই চেষ্টা 
করিল কিন্তু গ্রামের ও পার্বতী মৌজার মুনলমান সব দরিস্ত্র কৃষিজীবী, 
তাহারা কোনও জিনিস কিনিতে অগ্রসর হইল না। ভাটি অঞ্চলের 


১৭২ 


দেশ বিভাগের পর 


কিছু কিছু মুসলমান বেপারি এখানে আসিয়া নাম মাত্র মূল্যে ঘরের টিন, 
খুঁটি, থালা, কললী প্রসৃতি অস্থাবর সম্পত্তি কিনিল। ফলে একবপ 
সর্বস্বান্ত হইয়। সকলে কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। যাহাদের 
আত্ীয়স্বজন এখানে চাকরি বা ব্যবসা! উপলক্ষে বাস করিতেছিলেন 
তাহারা এ সব আত্মীয়ের বাসায় উঠিল, অনেকে বেশি ভাড়া দিয়া 
বাড়ি নিল, কেহ বা জবর দখল কলোনীতে, কেহ বা উদ্বাস্ত ক্যাম্পে 
আশ্রয় গ্রহণ করিল । সকলের চেয়ে বেশি অস্থবিধা হইল অন্তপ্রকার 
আয়হীন তালুকদার শ্রেণীর। যাহাদের পূর্ব হইতে চাকরি ছিল 
তাহাদের ততটা অন্থবিধা হয় নাই। কিন্তু সকলেই নৃতন করিয় বাড়ি 
কবার সমন্তার সম্মুখীন হইল। কলিকাতা ও পার্খববর্তী অঞ্চলে জমির 
দাম তখন খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে খুব অল্পসংখ্যক যাহাদের 
সঞ্চিত অর্থ ছিল তাহারাই জমি কিনিয়! বাড়ি করে। অনেকেরই 
কর্জ করিয়া বাড়ি করিতে হইয়াছে । দেশ বিভাগের পর এই কয়, 
ব্সরে এখন অনেকে জমি কিনিয়া বাড়ি করিয়াছে--যদিও বহুলোক 
নিতান্ত অস্থবিধার মধ্যে দিন কাটাইতেছে। গৈলার 'এই সব লোকদের 
একস্থানে বাস করার সথষোগদানের উদ্দেশ্তে “৫গলা পুনর্বসতি সমিতি” 
নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু সমিতির প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হয়। তাহার বিবরণ পরে দেওয়া হইল । 

কলিকাতা আসার পর প্রথম কয়েক বৎসর অনেকে গ্রামের বাড়ির 
দুর্গাপূজা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান আধিক 
অসচ্ছলত ও দেশে টাকা পয়সা পাঠানোর অস্থ্বিধা ও সর্বোপরি 
ভবিষ্যতে যে কোনও দিন দেশে ফিরিতে পারিবে এই বিষয়ে হতাশার 
জন্ ক্রমে ক্রমে বাড়ির পূজা বন্ধ করিয়া দেয়। গ্রামে পূর্বে প্রায় ২২৫ 
খান! হুর্গাপূজ1! হইত। এখন গ্রামে নাম মাত্র কয়েকখানি পুজ! হয়। 
বর্তমান কলসিকাতাবানী গৈলার, কয়েকজন এখানেই ছুর্গাপূজ। মপন্ন 
করিতেছেন। 


৬১৭৩ 


গৈলার কথা 

স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে দেশে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে 
ছোট বড় অসংখ্য চাকরির স্ষ্টি হইয়াছে । তাহাতে গৈলার বহু 
লোক নিয়োগের বিষয়ে পূর্বে বল! হইয়াছে । স্বাধীন ভাবে ওকালতি, 
ডাক্তারি ও নানাবিধ বাবসা অনেকে করিতেছেন । ইহাদের পরিচয়ও 
পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। কুস্তকার, নট্ট ও বাজনদার সম্প্রদায় প্রথম 
দিকে খুবই অস্থবিধার সম্মুখীন হইয়াছিল, কিন্তু পরে নিজেদের জাতীয় 
ব্যবসায়ে প্রায় মকলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । একান্নবর্তা পরিবার প্রথা 
ভাঙ্গিয়! যাওয়ায় প্রায় সকলকেই স্বাবলম্বী হইতে হইয়াছে । 


টগজ। পুনব"দতি সমিতি 


দেশ বিভাগের ফলে গ্রামের যে সমস্ত লোক কলিকাতা অঞ্চলে 
চলিয়া! আসে তাহাদের সুষ্ঠভাবে পুনর্বাসন বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণ 
করার জন্ত কানাই গ্রষ্থের বাড়ির হিমাংশু কুমার গুপ্ঠ ১৯৫* সালের ১৬ই 
জুলাই তারিখে গৈলার কিছু লোককে তাহার বাড়িতে ডাকেন। 
সেখানে আলোচনার পর কলিকাতার শহরতলিতে গভর্ণমেণ্টের সাহাষ্যে 
জমি সংগ্রহ করিয়! গ্রামের এই সব লোকদ্দিগকে একত্রে বাস করার 
স্থুযোগদানের উদ্দেশ্তে “গৈল! পুনর্ববতি সমিতি” স্থাপিত হয় ও তাহা 
আইনান্সারে রেজে্্রী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়। কল্যাণ কুমার 
দাশ গুপ্ত (বকশী বাড়ি) সভাপতি, হিমাংস্ত গুপ্ত সেক্রেটারি ও 
যতীশ চন্দ্র দাশ গুধু (দাশের বাড়ি, মেজ হিন্যা ) সহকারী সেক্রেটারি 
নির্বাচিত হ'ন। পরে সমিতি বেজেস্্রী করা হয়। 

কলিকাতার আশে পাশে জমির খোজ নেওয়া হয় ও বেহাল! 
মিউনিপিপ্যালিটির অধীন ঠাকুরপুকুর এলাকায় ৩এ বাস রুটের শেষ- 
প্রান্তে ভায়মণ্ড হারবার রোডের উপর কতক জমি বাসোপযোগী 
মনে করিয়া এ জমি মালিকদের নিকট হইতে নিয়া নুমিতিকে 


১৪8 


দেশ বিভাগের কল 


হস্তাস্তর করার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হয়। গভর্ণমে্ট এ 
জমির একটা প্ল্যান দিতে বলেন। সমিতির পক্ষ হইতে শচীন্ত্র নাথ গগ্ত 
এপ্র্যান তৈরী করেন ও উহা! দাখিল করা হয়। সাধারণ ভাবে এ 
প্রান অনুমোদন করিয়া গভর্ণমেন্ট প্রায় ৩৬ বিঘা জমি দিতে বাজী 
হ'ন ও বিস্তারিত একটি প্ল্যান চাহিয়া পাঠান । রাস্তা, ড্রেন ও পুকুরাদি 
বাদে প্রায় ৪ কাঠা বিশিষ্ট ২২২টি প্লটের একটি বিশদ প্র্যান শচীন্্র বাবু 
দঁধিল করেন । গভর্ণমেন্ট উহা মঞ্জুর করেন এবং মালিকদের উপর জমির 
অধিকার নোটিশ ( [270 ৪০015101017 1০61০2 ) দিতে রাজী হ'ন। 

১৯৫৪ সালের জুন মাসে গভর্ণমেন্ট জানান যে প্রস্তাবিত জমির সম্পূর্ণ 
মূল্য দাখিল না করিলে জমি অধিকারের নোটিশ দেওয়া! হইবে না। 

মালিকদের উপর নোটিশ দেওয়ার কতকাল পরে জমি পাওয়া যাইবে 

তাহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে সমিতির 

চেষ্টা সত্বেও মাত্র ৪২ প্লটের বেশির গ্রাহক পাওয়া গেল না। গভর্ণ- 
মেণ্টের সঙ্গে এ বিষয়ে বু লেখালেখি হয় এবং তদানীন্তন সেক্রেটারি 
শচীন্জ বাবু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেন, কিন্ত গভর্ণমেপ্ট 
সম্পূর্ন টাকা না পাইলে জমি অধিকারের নোটিশ মালিকদের উপর 
দিতে স্বীকৃত হ'ননা। অনেকেই কত দিনে জমি দখল পাওয়া যাইবে 

ঠিক বুঝিতে না পারিয়া আর অগ্রনর হইল না। এ দিকে মোট 
৪২ জন গ্রামবাসীর নিকট হইতে মোট ৪২৯০০ টাকার কিছু বেশি 
আদায় হইয়াছিল কিন্তু তাহা দ্বার! সম্পূর্ণ জমির মূল্য পরিশোধ করা 
সম্ভব নয়। তখন ১৯৫৫ সালে বাধ্য হইয়া সমিতি গভর্ণমেন্টকে সম্পূর্ণ 
মূল্য দেওয়ার অক্ষমত! ও জমি নেওয়ার দাবী পরিত্যাগ করার কথা 
জানাইয়া দেয় ও সমিতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সমিতির প্রচেষ্টা এই 
ভাবে ব্যর্থতায় পর্ধবসিত হয়। যাহারা মূল্য দাখিল করিয়াছিলেন খরচ 
বাবদ নাম মাত্র কিছু কাটিয়া রাখিয়া প্রায় সমূদ্য় টাকাই তাহাদের ফেরৎ 
শেওয় হয়। 


১৭৫ 


গৈলার কথা 


এই.সমিতি স্থাপিত হওয়ার কয়েক মাস মধ্যেই হঠাৎ হিমাংশু কুমার 
গ্ুপ্ পরলোক গমন করেন। তধন নারায়ণ প্রসাদ দাশ গুপ্ত (দাশের 
বাঁড়ি, বড় হিশ্া ) ও পরে শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত সেক্রেটারি ও কল্যাণ বাবুর 
পর কালীপ্রসন্ন পিপলাই ও শ্রীমন্ত দাশ গুপ্ত ( বকশী বাড়ি) সভাপতি 
ছিলেন । 


ঢগাা নম্চিমিলনী ও গালা! 
তলম্চিমিললী ছাত্র ভ্ভাহঠান্ 


নেক বৎসর পূর্বে কলিকাতা প্রবাসী গৈলাবাসীদের মিলন কেন্তর 
স্বরূপ “গৈল! সম্মিলনী” স্থাপিত হয়। এ সম্মিলনীর উদ্যোগে প্রতি ব্সর 
পূজার পর সকলে একত্র মিলিত হইতেন ও শুভেচ্ছাদি বিনিময় হইত। 
সামগ্রিক ভাবে গ্রামের উন্নতিকল্লে ইহারা আলোচনা করিতেন। 
বাংল। ১৩৫৭ সালের ছু্তিক্ষের সমদ্ন সশ্মিলনীর সভাপতি কুমুদ্দ বিহারী 
সেনের উদ্যোগে কলিকাতার গৈলাবাসীদের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়৷ 
গ্রামের দুস্থদের অনেক সাহাধ্য করা হুইয়াছিল। সে সময় অবনী 
মোহন গ্রপ্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন। তৎপর যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্য 
ইহার কাজ কর্ম বন্ধ হইয়া যায়। 

দেশ বিভাগের ফলে গ্রামের বহুলোক কলিকাতা ও নিকটবর্তী 
অঞ্চলে আসিয়া বাস করিতে আরস্ত করেন। ৩তাঁহাদদের এখানে একজ 
বাস করার সুবিধার জন্ত 'পুনর্বনতি সমিতি স্থাপিত হুইয়াছিল। এঁ 


টপ 


গৈলা সম্মিলনী ও গৈল। সম্মিলনী ছাত্র ভাঙার 


সমিতির প্রচেষ্টা বিফল হওয়ার পর ১৯৫৬ মালে পুনরায় অবনী মোহন 
গুপ্তকে মভাপতি ও শচীন্দ্র নাথ গুপ্তকে দেক্রেটারি করিয়৷ গৈলা 
সম্মিলনীকে পুনকজ্জীবিত কর! হয়। প্রাক্তন গৈলাবাসীদের সর্ববিধ 
কল্যাণ সাধনই এই সম্মিলনীর উদ্দেশ্য । বর্তমান ইতিহাস প্রণয়নও 
গেলা সশ্মিলনীর উদ্যোগে সম্ভব হইয়াছে । 

ইহার পর গ্রামেব হিতকর কোনও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ার কল্পন৷ 
কাহারও কাহারও মনে জাগে। ১৯৫৭ সালের ২০ শে অক্টোবর 
পুজার পরের বার্ষিক সভায় কালীপ্রসন্ন পিপলাইয়ের প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতি- 
ক্রমে গেলা গ্রামের স্কুল ও কলেজের উপযুক্ত ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রী দিগকে 
আর্ধিক সাহায্য দানে লেখাপড়া করার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্ঠে এই 
সম্মিলনীর আহ্ত্ষঙ্ষিক “গেল৷ সম্মিলনী ছাত্র ভাণ্ডার নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান স্থ'পনেব সংকর গ্রহণ করা হয় এবং তাহাকে কোষাধ্যক্ষ 
করিয়। একটি কর্মনমিতি বা কমিটি নির্বাচিত হয় ও কর্মনির্বাহের ভার 
কোষাধ্যক্ষের উপর দেওয়া হয় । 

১৯৫৮ সালের গ্রথম হইতেই এই ভাগ্ডারের কাজ আরম্ভ হয়। প্রথ 
তিন বদর সাহাষ্য দান কেবল কলেজ ও টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্র- 
ছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহার পর হুইতে স্কুলের ছাত্রছাত্রী দিগকেও 
সাহাযা দান করা হইতেছে । ভন্তি ফিস, পুস্তকের মুল্য, স্কুল ও কলেজের 
বেতন এবং পনীক্ষার ফিস প্রভৃতি সব বাবদেই টাকা দেওয়া হইয়া থাকে । 
ইহ ভিন্ন ষে সকল বই ছেলেদের নিকট হইতে ফেরৎপাওয়। যায় তাহাঁও. 
নৃতন ছেলেদিগকে দেওয়া হুয়। 

১৯৫৮৬৪ এই ৭ বখ্সরে কলেজ ও পলিটেকনিকের ৭১ জন ছাত্র 
ও ৯ জন ছাত্রী ও স্কুলের ১৭ জন ছাঁজ ও ৮ জন ছাত্রী- -সর্বস্দ্ধ ১০৫ জন 
ছাত্রছাত্রী সাহায্য পাইয়াছে। পরীক্ষার ফল ভাল হইলে ক্রমাগত 
সাহায্য দেওয়! হইয়া! থাঁকে। ছুইজন ক্রমাগত ৬ বৎসর, ৮ জন ক্রমাগত 
৫ বৎসর এবং অনেকে পরপর ৪ বৎসর সাহায্য পাইয়াছে। যে ছাত্রটি 


১ ১৭) 


গৈলার কথ! 


সরবাধিবমাহায্য পাইয়াছে সে পাইয়াছে মোট ৯৬০ টাকা । এই কয়েক 
বৎসরে ছাত্র ভাণ্ডার হইতে (পুরানে! বই বাদে) সর্বমোট ২২, ৬৬৯ টাকা 
সাহাষ্য বাধিদ দেওয়া'হইয়াছে। সাহাধ্যপ্রাপ্ত ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে স্কুল 
ফ্যাইচ্যাল, হাঁয়ার টিসকেগডারী, ইউনিভারসিটি ও টেকনিক্যাল স্ুলের 
বিভিন্ন পরীক্ষায় ৬৯ জন পাশ হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৩ জন গ্রাজুয়েট ও 
৪ জন সাব-ইঞ্জিনিয়ার। সম্প্রতি অসচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের 
বিশেষ মেধাবী ছাত্রদের খণ হিসাবে সাময়িক সাহায্য দানের উদ্দেশ্তে 
একটি খন ভাগ্ডার খোলার পরিকল্পনা তৎকালীন সভাপতি অমৃল্যকুমার 
গুপ্ত করেন এবং এ বাবদ যথোপধুক্ত অর্থনাহায্য দিতে প্রতিশ্রতি দেন। 
তান্ুসারে ছা ব্রভাগ্তারের আহ্ষঙ্গিক এই রূপ একটি খণ ভাগ্ার খোলার 
প্রস্তাব গ্রহণ কর! হইয়াছে। 

প্রতি বৎসর পূজার পর বাধিক অধিবেশনে পরের বৎসবের জন্ 
কমিটি নির্বাচিত হয়। এই কমিটিই সাহায্যের উপযুক্ত ছাত্রছাণী 
মমোনয়ন করেন এবং প্রত্যেকের সাহায্যের ধবণ ও পরিমাণ নির্ধারণ 
করেন। ভাগারের জন্ত অর্থসংগ্রহ, কমিটির নির্দেশমত টাকা দেওয়া ও 
আয় ব্যয়ের হিমাব রাখ! কোষাধ্যক্ষের বিশেষ দায়িত্ব। 

আবশ্তিক অর্থ গলার লোকেরাই চাদ! হিসাবে দেন। গত কয়েক 
বৎসর বাধিক রিপোর্টে বিজ্ঞাপন ছাপিয়া কিছু টাক] পাওয়। গিয়াছে । 

নৃতন পর্যায়ে অবনী বাবুর পরে শ্রীমস্ত দাশ গুধ, অতুলানন্ন দাশ 
গুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত, সতোন্দ্রনাথ দাশগুপ্র, অমূলা কুমার গুপ্ত ও 
নারায়ণ প্রসাদ দাশ গুপ্ত এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত, 
স্থধীর কুমার মুখাজি ও মিহির কুমার দাশ গুপ্ত সেক্রেটারি বা কর্মসচির 
এবং কালীপ্রসন্ন পিপপাই ও ধীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত ইহার কোষাধ্যক্ষ 


ছিলেন। 


১৭৮ 





মুখবন্ধ 


এই খণ্ডে বিভিন্ন বংশের ও বাড়ির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
'দেওয়া হুইল। ইহ! প্রথম খণ্ডের পরিপুরক ম্মুতরাং যাহাদের 
সম্বন্ধে কোনও বিষয় পূর্বে লেখা হইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি 
করা হইল না। প্রথম খণ্ড না পড়িয়া এই খণ্ড পড়িলে 
ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে। পরিচিতিযোগ্য অনেকের নামও 
এখানে দেওয়। সম্ভবপর হয় নাই। দিগদর্শনন্বরূপ মাত্র 
অপেক্ষাকৃত বয়স্ক কয়েকজনের কথ এখানে লেখ। হইয়াছে। 


ম্হিল্ডিন্তল্ন বৎস্ণ ও ম্বান্ড্ি 


এই অধ্যায়ে বর্ণানক্রমে গৈলার বিভিন্ন বংশ ও বাড়ির সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দেওযা হুইল । 


আনন্দ ডাক্তারের বাড়ি 


ধাহার নামানুসারে বাডির নামকরণ হইয়াছে সেই আনন্দ চন্দ্র 
গুপ্ত ছিলেন পাশ্চাত্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের পবীক্ষায় উত্তীর্ণ গ্রামের প্রথম 
চিকিৎসক । তিনি সরকারী কার করিতেন । এই বাড়ির হৃধীকেশের 
টালিগঞ্জ অঞ্চলে শুধধের ব্যবসায় আছে । তিনি স্থানীয় বেদাস্ত আশ্রমের 
অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা । 


আলোক গুপ্তের বাড়ি 


এই বাড়ির লোকর্দের অনেক বিত্ত সম্পত্তি ছিল। কৈলাস চক্র 
ও অশ্থিনী কুমার নাম কর! লোক ছিলেন। মতিলাল দাশ গুপ্ত বরিশালে 
কবিরাজ ছিলেন। সুরেশ চন্জর দিভিল ইঞ্জিনিয়ার । 


৩ 


গৈলার কথা 


কবিরাজ বাড়ি 


এ বাড়ি মনসা বাড়ির উত্তর দ্রিকে অবস্থিত। বাড়ির সম্মথে 
বিরাট দীঘি। এ বাড়ির রামকমল দাশ কবীন্ধ্রের আমুর্বেদ ও ব্যাকরণ 
অধ্যাপনার টোল ছিল। রসিক চন্দ্র বরিশালে লব্বপ্রতিষ্ঠ মোক্তার 
ছিলেন । বিপিন বিহাবীর বৃদ্ধ বয়সেও গৈলার সমন্ত ব্যাপারে তরুণদের 
মত উৎসাহ ছিল। ভূপেন্্রনাথ কলিকাতা হাই কোর্টের উকীল 
ছিলেন, পরে চাকরি গ্রহণ করেন। ডাঃ স্থুশীল চন্দ্র উত্তর কলিকাতার 
গ্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় চিকিৎসক। বহু গরিব লোককে তিনি বিনা 
পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করেন। তিনি পশ্চিম বঙ্গ সমাজ সেবক 
সংঘের সেক্রেটারি ও স্থানীম্ম এম-এল-এ। স্থনীল চন্দ্র ও মাখনলাল 
নিশিষ্ট ব্যবসায়ী । 


কবিরাজ বাড়ি (ফুল্পপ্রী ) 


এ বাড়ির কার্তিক দাশ গুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিালয়ের অফিস 
স্থপারিশ্টেণ্েট ছিলেন এবং কিছুকাল সাময়িকভাবে সহকারী রেজিস্ট্রার 
পর্দেও কাজ করেন। শিশু সাহিত্য লিখিয়। তিনি খ্যাতি অর্জন 
করেন (সাহিত্য অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) ও ভুবনেশ্বরী পদক লাভ করেন। 


কৰবীন্দ্র বাড়ি 


স্থরেন্জ নাথ দাশ গুপ্ত এই বাড়িরই সম্ভান। ১৮৮৫ সনের অক্টোবর 
মাসে তাহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই সুবেন্্র নাথের মধ্যে কতগুলি 


১৮৮৪. 


বিভিন্ন বংশ ও বাড়ি 


বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! গিয়াছিল। কধিত আছে পাঁচ হইতে আট বৎসব 
বয়সের মধ্যে ( তখন তিনি সংস্কৃতির কিছুই জানিতেন না ) তিনি মুখে 
মুখে ধর্ম ও দর্শন সঞ্ধপ্ধে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন। নানা 
রকম যৌগিক আমন করিয়া সকলকে দেখাইতেন এবং কখনও কখনও 
কীর্তন শ্রবণে ভাবাবেশে বাথজ্ঞান শূন্ত হইয়া পড়িতেন। মাঝে মাঝে 
তাহাকে কলিকাতার থিয়োনফিক্যাল সোসাইটিতে লইয়া যাওয়া হইত। 
সেখানে তিনি ধর্ম ও অধ্যাত্সতন্ব সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্নের সদুত্তর 
প্রদানে সকলকে চমত্কৃত করিতেন। এই সকল ব্যাপারে সেই 
সময়ে জাতিস্মর বলিয়া তাহার খ্যাতি রটিয়। গিয়াছিল। প্রভুপাদ 
বিজয়কষ্চ গোস্বামী ও প্রভু জগন্ধু তাহাকে দেখিতে আসিয়া- 
ছিলেন। কথিত আছে তাহার “খোকা ভগবান' এই নাম বিজয়কুষঃ 
দিয়াছিলেন। বালক ন্ুবেন্দ্রনাথের এই ক্ষমতা বেশিদিন স্থায়ী 
হয় নাই। 

ংস্কৃত কলেজে ছাত্রাবস্থায়ই তাহার বিগ্ভার খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। 
পাণিনি ব্যাকরণের ব্যাথা! সন্বন্ধে অধ্যাপকদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে 
অনেক সময় তাহার মত জিজ্ঞাসা করা হইত। ন্যায়শাস্ত্র তাহার এম-এ 
পরীক্ষার পাঠ্য তালিকার অন্তভুক্তি ছিলনা, কিন্তু সংস্কৃত কলেজে 
থাকিতে ন্তায়শান্ত্ত সথ্দ্ধে তিনি যে গবেষণা করিয়াছিলেন অধ্যাপক 
মণ্ডলী, বিশেষ করিয়! কলেজের তত্কালীন প্রিন্সিপ্যাল মহাযহোপাধ্যায় 
হর প্রসাদ শাস্ত্রী তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন । 

কাশিমবাঞ্জারের প্রাত:ম্মরনীয় মহারাকগা মনীন্ত্রচন্্র নন্দীর পরামর্শ ও 
আগ্রহে দর্শন শাস্বে আরও জ্ঞান লাভের জঙ্য স্থরেন্দ্রনাথ ১৯২০ সালে 
ইউরোপ গমন করেন এবং কেস্িজে ছুই বৎমর পড়াশুনা করেন। 
তথায় অবস্থান কালে মহারাজ! মনীন্ত্র নন্দীই তাহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার 
বহন করেন। “ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের" প্রথম *গ এই সময়ে 
কেছিজ বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে প্রকাশিত হয়। এ সময়ে তিনি ইউরোপীয় 


১৮৪. 


গৈলার কথ 


দর্শনে কেস্বিংজের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্ালয়ের 
লেকচারার নিযুক্ত হন। 

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার কিছুকাল পরে তিনি পধায়ক্রমে প্রেসি- 
ডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ও কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক হন। অবসর গ্রহণাস্তর তিনি ইংলগ্ড গমন 
করেন। সেখানে তিনি হৃদরোগে বহুদিন শয্যাশায়ী ছিলেন । সেই সময়ে 
'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের, চতুর্বভাগ সম্পূর্ণ করেন। ১৯৫০সাসে তিনি 
লক্ষ্বৌ শহরে আগমন করেন ও ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের পঞ্চম ও শেষ 
খণ্ড রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং তাহ! প্রায় শেষ করিয়া আনেন । ১৯৫২ সালের 
১৮ই ডিসে্র তিনি পরলোক গমন কবেন। মৃত্যুর কেক ঘটা! পূর্বেও 
তিনি উহার একটি অধ্যায় রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে 
ভারত এক রিরাট দার্শানক প্রতিভালম্পন্ন পণ্ডিত হারায় । গভর্ণমেন্ট 
তাহার মনীষার স্বীরুতি স্বরূপ তাহাকে সি-আই-ই উপাধি দান করেন। 

ধর্ম, দর্শন, গল্প, কবিতা, সাহিত্য ও চিত্র সমালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে 
স্থরেন্্র নাথ ইংরাজী ও বাংল! ভাষায় বহু পুস্তক রচনা! করিয়াছেন। 

মহারাজ! মণীন্দ্র নন্দীর মাসিক দানে তিনি পঞ্চদশ সহম্রাধিক 
পুস্তকের যে বিরাট লাইব্রেরী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা তিনি বারাণসী 
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়া! গিয়াছেন । তাহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় 
পূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখা হইয়াছে । 

এই বাড়ির শুভাযু দাশ গুপ্ত স্ভাশন্যাল গভাকটিভিটি কাউনসিলের 
( বি 500791 79300015107 0০918011) ডিরেক্টর | 


কানাই গুপ্তের বাড়ি 


এ বাড়ির গুপ্তের! 'জগদীশ গুপ্ত” বংশ বলিয়া পরিচিত । গোপাপ 
গোবিন্দ বরিশালে ওকালতি ব্যবপাপ্ন আরম্ভ করার অর কয়েক 


১৯৬ 


বিভিন্ন বংশ ও বাড়ি 


ব্সরের মধ্যেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
ৰল! যাইতে পারে যে বরিশাল আদালতের একটি মামলায় তাহার 
এক মক্কেল হাইকোর্টে আপীল করার জন্ত খ্যাতনাম! ডক্টর রাসবিহারী 
ঘোষকে উকীল নিযুক্ত করেন। ডক্টর ঘোষ গোপাল গোবিন্দের 
লিখিত এ আপীলের জন্য তৈরী ব্রিফটি দেখিয়া তাহাকে অভিনন্দিত 
করিয়াছিলেন এবং হাইকোর্টে ওকালতি করিবার জন্য তাহাকে পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। গ্রামের উন্নতি 
মূলক সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত থাকিতেন। অল্প দিন হইল 
১৩৭১ সালে তাহার পরিবার ও আত্মীয়বর্গ তাহার জন্ম শতবাধিকী 
পালন করিয়াছেন। 

রজনীকাস্ত ছিলেন সাব-ডেপুটি ম্যাজিষ্টরেট ও বিপিন বিহারী হেড 
মাষ্টার । গিরিজ! প্রসন্ন প্রথমে ওকালতি আরন্ত করেন। অসহযোগ 
আন্দোলনের সময় ব্যবসা ছাড়িয়। তিনি কিছু দিন গ্রামে থাকিয়া চরকা 
প্রচলন ও কংগেনী কার্ষে লিপ্ধ ছিলেন। অবনী মোহন সরকারী চাকরি 
হইতে অবমর গ্রহণাস্তর ক্যালকাটা ইলেকটী,ক সাপ্লাই কর্পোরেশনে 
দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত আছেন। গৈলা ও বরিশাল জিলার বহুলোকের 
বিপদে আপদে তিনি নানা ভাবে সাহায্য করিয়া তাহাদের কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন হইয়াছেন। প্রিয় গুপ্ত অল ইত্ডিয়! রেলওয়েমেনন ফেডারেশনের 
(811 17015 78115891755 [7606186007 ) এক উৎসাহী কর্মী 
ও এ প্রতিষ্ঠানের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলেন। 


কালুপাড়া সেন (উত্তরের বাড়ি ) 


গ্রামের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত এই বাড়িটি সর্ব প্রকারে উন্নত। 
জিল! বোর্ডের রাস্তা ও সংলগ্ন খাল হইতে ভদ্রাপন বাটি দক্ষিণ দিকে 


১৭ 


&গলার কথ। 


বিশ্বাত। বাড়ির সনুখ ভাগে প্রশস্ত পুকরিণী, উহার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে 
স্থউচ্চ পঞ্চরত্ব মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে হরগৌরী মৃতি। বিগ্রছের 
দৈনিক সেবা পূজার ব্যবস্থা আছে। পুকুর অতিক্রম করিয়। চণ্ডীমণ্ডপ 
ও আটচালা গৃহ এবং কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ভিতর বাটি ও ছিতল অষ্রালিক1। 

এই বাড়িকে কালুপাড়া সেনদের উত্তরের বাড়ি বলে। ইহার দক্ষিণে 
সেনদের পুরাতন বা দক্ষিণের বাঁড়ি। উত্তরের বাড়ির বৃন্দাবন চন্্র 
চাকরি হুইতে অবসর গ্রহণের পর দেশে থাক] কালে গ্রামের কার্ধে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি গৈলা স্কুলের সভাপতি ও 
সেক্রেটারি ছিলেন । তাহার ছোট ভাই মধু বাবু ( ইঞ্জিনিয়ার ) পি-ডন্ু- 
ডি বিভাগে প্রথম বাঙ্গালী আগার সেক্রেটারী । তিনি রাজসাহীতে 
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থাকা কালে পদ্ম! নদীর পারে এক বাধ নির্মাণ 
করিয়া সরকারী ভবনাদি রক্ষা করেন। এই বাধ “মধু বাবুর বীধ* নামে 
খ্যাত। এই বাধের উপর দিয়া সহবের সুন্দর রাস্তা গিয়াছে। কটকের 
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থাক] কালে উড়িষ্যার মহানদী, ব্রাক্ষমণী, 
কাটজুরী প্রহ্থতি নদীর জল শাসন কাজে তিনি প্রচুর সাফল্য অর্জন 
করিয়াছিলেন । তত্রত্য লোকেরা এখনও তাহা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ 
করে। অবসর গ্রহণের পর তিনি বিনা পারিশ্রমিকে হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসা করিতেন ও উঁধধ দিতেন। বৈদ্য ব্রাহ্মণ সমিতির তিনি 
সক্রিয় সদস্ত ছিলেন। তাহার দানশীলতা ও সদাশয়তার কথ পূর্বে বলা 
হইয়াছে। 

অক্ষয় কুমার 'গৈলা স্থুলের সেক্রেটারি ছিলেন । কুমুদ বিহারী গ্রামের 
সর্ববিধ জনহিতকর প্রচেষ্টার ও প্রতিষ্ঠানের অগ্রণী ও সক্রিয় কর্মী 
ছিলেন। তিনি খুব উদার হায় ও মুক্তহণ্ত ছিলেন। কঙ্গিকাতান্থ 
বরিশাল সেবা সমিতির প্রেসিডেন্ট থাকা! কালে ও পরে বরিশালের বু 
ছাত্রের পড়াশুনায় তিনি সাহাষ্য করিয়াছেন। মেয়ের বিবাহ, ছেলের 
উপনয়ন, পরীক্ষার ফি বা! পুস্তক মূলা, কলেজের বেতন এবং দুভিক্ষের 
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বিভিন্ন বংশ ও বাড়ি 


সাহাষ্যাদি বাবদ বহু লোক তাহার সাহাষ্য পাইয়াছে। তাহার অধিকাংশ 
দানই ছিল অতি গোপন, যাহাতে, গ্রহীতার আত্মপম্মানে কোন আঘাত 
না লাগে। গ্রামে উত্কৃষ্ট পানীয় জল সরবরাহের জন্য নিজ ব্যয়ে তিনি 
কয়েকটি নলকৃপ বস!ইয়া দিয়াছিলেন। পরে আবশ্তকমত উহার মেরামত 
খরচও বহন করিতেন। চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর ভারত 
গভর্ণমেন্টের অনেক বৈজ্ঞানিক পরামর্শ সমিতিতে তিনি সভ্য ভাবে কাজ 
করিতেন। 

শঙ্কর ওষধ-প্রস্তত ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। 

এই বাড়ির কন্ঠ। আরতি কলেজের অধ্যাপিকা । 


কালুপাড়। সেন ( দক্ষিণের বাড়ি ) 


পুরান বাড়ির মহিমাচরণ ছিলেন রাশভারী লোক। নিবারণ 
চন্্র ছিলেন পটুয়াখালীতে উকীল ও অশ্বিনী কুমার লব্বপ্রতিষ্ঠ মোক্তার । 

স্বরেন্দ্রনাথ ছাপড়া জেলার মারহাওড়া শহরের বিখ্যাত ডাক্তার । 
তিনি অত্যন্ত সদাশয় ও মুক্তহস্ত। গ্রামের সব রকম জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানে তাহার সাগ্রহ দান উল্লেখযোগ্য । 

দেবপ্রসাদের স্ত্রী সীমা কলেজের অধ্যাপিকা। মিহির কুমার 
ইনকাম ট্যাক্স অফিসার । বিশ্বেশ্বর ছিলেন কেমিষ্টও বনমালী কবিরাজ ॥ 
তিনি ও তাহার স্ত্রী কংগ্রেসের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন । 


কুন্দগ্রামী বংশ 


কুন্দগ্রাহীগণ পঞধ্ানন ভট্টাচার্য বংশের দৌহিত্র কুল সন্ভৃত। 
ইহাদের পূর্বে তিনটি বাড়ি ছিল, বর্তমানে ছুইটি। পৌরোহিচ্ত 
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গৈলার কথ 


ইহাদের ব্যবসা ছিল। বর্তমান কালে এ বংশে ইপ্রিনিয়ার ও 
কলেজের অধ্যাপক প্রভৃতি আছেন। গোপাল কুন্দগ্রামী গেলা এবং 
পার্খবর্তী অঞ্চলে বিশেষ নাম করা৷ ক্রিয়াক্ষম পুরোহিত ছিলেন। অপর 
বাড়ি টোল বাড়ি নামে পরিচিত। সে বাড়ির মধুস্দন স্বৃতিরত্ব ও 
অন্যান্যদের কথা৷ পূর্বে বিস্তারিত ভাবে লেখা হইয়াছে । (সংস্কত শিক্ষা 
বিবরণ পরষ্টব্য )। 


কেরানী বাড়ি 


গৈলার প্রথম ইংরেজী শিক্ষিতদের অন্যতম মহেশচন্দ্র দাশ এই 
বাড়ির সন্তান। রেবতী মোহন চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পব 
দীর্ঘকাল বঙ্গীয় ছ্রেট মেডি ক]াল ফ্যাকা'লটির সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি 
অতিশঙ্স মধুর প্রকৃতির ও নিরভিমানী লোক ছিলেন। 


গোলার পাড় গুপ্তের বাড়ি 


এ বাড়ি চারিটি খণ্ডে বিভক্ত । পুরাতন বাড়ি ছই খণ্ড ও পৃতন 
বাড়ি ছুই খণ্ড। গৈলা বাজাবের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের খালের অপব 
পার্থে এই বাটি। 

এ বাড়ির স্বরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ইউনিয়ন বোর্ড ও বেঞ্চের সমস্ত 
ছিলেন॥ দেবেন্দ্রনাথ বরিশালে উকিল এবং কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল বরিশালে পোস্টাল ও আর-এম-এদ ইউনিয়নের 
সেক্রেটারি এবং এঁ ইউনিম্বনের বঙ্গদেশীয় সভার সহকারী মভাপতি 
ছিলেন। তিনি বাখরগঞ্ জিলার জমিদার সভারও সহকারী সম্পাদক 
ছিলেন। হরেন্ত্রনাথ ওকালতি ব্যবসা করিতেনু। 
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বিভিন্ন বংশ ও বাড়ি 


জ্যোতিভূষণ অবসর গ্রহণান্তর গৈপ্াা স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। 
ডাঃ রেণুভৃষণ মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্ররূপে পুরস্কার লাভ 
করিয়াছিলেন ও অনেক কাল দেশে ব্যবসা করিয়াছিলেন। 
বৈকৃঙনাথ সদাশঘ্স বাক্তি ছিনেন ও নানারকম প্রার্থীর অভাব 
অভিযোগ মোচন করিতেন । রমেশচন্দ্র ও দীনেশচন্দ্র সর্ব জেণীর বসস্ত 
রোগীদের লেব! করিতেন । ভবেশচন্র বদন্ত চিকিসক ও গ্রামবাসীদের 
নানা ভাবে দেবা করেন। বিমলাচরণ অধ্যাপক ও প্রবীর মাইনিং 
ইঞ্জিনিয়ার । চিন্তাহরণ রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে বর্তমান গভর্ণমেণ্ট 
হইতে পেনসন ভোগ করিতেছেন । 

'কালীকমল উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে জলপাইগুড়ি শহরে 
ডাক্তারি আরম্ভ করেন ও সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সতীশ চন্দ 
ক্যাম্পবেল স্কুল হইতে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করিয়। জলপাইগুড়ি শহরে 
ব্যবসা করেন। তিনি জলপাইগুড়ি নিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান 
ছিলেন এবং জলের কল এবং বিজলী বাতির ব্যবস্থা করিয়া 
শহরের প্রভূত উন্নতি করেন। শহরে যখন কলেজ স্থাপিত হয় তখন 
তাহার বাড়িতেই প্রথম ক্লাস বসিত। তিনি সেখানকার প্রথম শ্রেণীর 
অনারারি ম্যাজিষ্টেট এবং ষ্রেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটির সভ্য ছিলেন। 

মিহির প্রকাশ ফিলিপন কোম্পানীর পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার | 

অশোককুমার ইত্ডিয়ান আম্নি কোর অব ইঞ্জিনিয়ার দলে লেফ টেনাণ্ট 
ছিলেন। সিকিমে অবস্থান কালে দৈবদূর্ঘটনায় তাহার অকালে মৃত্যু হয়। 
হিরগ্রয় গ্রামের কাজে উৎসাহী কর্মী । 


চন্দ্রকাস্ত ডাক্তারের বাড়ি 


গ্রামের প্রায় মধ্যস্থলে ডাঃ চন্জরকাস্ত চক্রবর্তীর বসত বাড়ি । তিনি 
সরল, অনাড়থর জীবন যাপন করিতেন এবং পিতৃভক্ত ও অত্যন্ত নিষ্ঠা- 


$৯১ 


গৈলার কথা 


বান ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাড়িতে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া পুকুরের পশ্চিম' 
পারে তিনি হ্ন্দর মন্দির নির্মাণ ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। 
চাকরি হইতে অবপর গ্রহণান্তর বরিশাল শহরে কয়েক বিঘ। জমি 
নিয়া তিনি বিস্তীর্ণ এক বাড়ি করেন ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের 
নান! জাতীয় ফল ও ফুলের গাছ ও লতা রোপন করেন। এই বিরাট 
বাগানে কাশ্মীরের আপেল.ও আঙ্গুর ও দ্রাবিড়ের এলাচি লতা প্রভৃতি 
হবেক রকমের ফলবান বৃক্ষ ও লতা, মহীশুরের চন্দন ও দাঞ্জিলিং- 
এর ইউকাপ্লিপটাস কোনটাই বাদ ছিল না, ফলে তথায় এক শান্ত ও 
সিগ্ধ পরিবেশ স্থ্টি হইয়াছিল। এই বাগান দর্শকদের শিবপুরের 
বোটানিক্যাল বাগানের কথা স্মরণ করাইয়া দিত। এ বাড়িতেও তিনি 
মহাদেবের প্রকাণ্ড মুততি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

বরিশাল শহরে বাপ কালেও তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। 
তিনি যেমন ছিলেন স্ুচিকিৎসক, তেমনি ছিলেন শলা বিষ্ভায় পারদর্শী । 
একাধারে উভয় বিভাগে এইরূপ দক্ষতাব দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা 


যায় না। 


চৌধুরী বাড়ি 


“চৌধুরী” বাঁড়ির নামের হেতু মঠিক জানা যায় না। এই বাড়ির পূর্ব 
হাউলীর কৈলাস গুপ্ত এবং তাহার ভাই ভারিণীর ভাটী অঞ্চলে অনেক 
সম্পত্তি ছিল এবং লোকে তাহাদের 'চৌধুরী' বলিয়া ডাকিত। বাড়ির 
লোকদের ধারণা যে উহা হইতেই ক্রমশ সমগ্র বাড়িরই 'চৌধুরী বাড়ি 
নাম হইয়াছে । 

এই বাঁড়ির দরজায় বড় দীঘি আছে। তাহার পাড়ে পাকা মন্দিরে 
কালীমৃত্তি প্রতিষঠিত। এ মন্দিরের উত্তরে জয়দূর্গী ও নীল খোলা । 
বৈশাখ মাসে ছুইদিন বাড়ির দরজায় 'খৌল' হইত। 
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গুরুদয়াল বরিশীপে উকাঁল ছিলেন। অক্নীচরণ পানের নৌকায় 
ঢাঁকা যাত্রী বিদ্যার্থীদের অন্যতম । তিনি ঢাকার নবাব, সায়েন্তা- 
বাদের নবাৰ প্রভৃতি জমিদারী এষ্টেটে চাকরি করিতেন ও অত্যন্ত 
সামাজিক লোক ছিলেন। নলিনী ভাল শিকারী, কুলদাচরণ 
বরিশালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল এবং বিজয় প্রসন্ন কেমিষ্ট ছিলেন। 


ছোট নয় গুপ্তের বাড়ি 


রামচরণ, বিশবেশ্বর ও আশুতোষ এই বাড়িতে বাস করিতেন। পুব 
পাড়ার গাল স্কুল তাহাদের প্রদত্ত জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। অক্ষয় 
কুমার পপাগল হরনাথের” শিষ্য হইয়াছিলেন এবং চাকরি হুইতে 
অবণব গ্রহণাস্তর ষ্চবোচিত ভাবে দিন যাপনের চেষ্টা করিতেন। 
গা্লপ স্কুল প্রভৃতি দেশের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তাহার সক্রিয় 
উত্সাহ ছিল। বিনোদ বিহারী উকীল ও প্রফু্ চন্দ্র ডি-এস-পি ছিলেন। 
স্বরেন্্র নাথ বরিশাল শ্ীমার আফিসের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। 
গ্রামের কাজে তাহার খুব উৎসাহ আছে। 


ডিংসাই শ্রোত্রিয় বংশ 


পসিহিপাশা অঞ্চলে ডিংসাই শ্রোত্রিয়গণের বাস। তীহাদ্দের অনেক 
বাড়ি। ইহাদের ব্যবমা প্রধানত ভবদাশ বংশের পৌরোহিত্য। 
ইহার! মনসা বাড়িরও পুরোহিত । “রামকিশোরের মঠ” ইহাদের এক 
পূর্বপুরুষ বামকিশোর চক্রবর্তীর নামে স্থাপিত। আজকাল ইহারা 
অন্ত ব্যবন1 ও চাকরিও আরন্ত করিয়াছেন। অনেককাল পূর্বে অক্ষয় 
কুমার বিগ্ভানিধি এই বংশে প্রথম এণ্টান্স পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি 


১৩ ১৯৩ 


গৈলার কথা 


১০২ বুত্তিও পাইয়াছিলেন। তিনি গৈলা স্কুলে বহুকাল পণ্ডিত 
ছিলেন। তাহার পুত্র কলিভূৃষ্ণ চক্ষু চিকিৎস। করিতেন । 


তপাদার বাড়ি 


এ বাড়ির ডক্টর দীনেশ চন্দ্র বিজ্ঞানেব ছাত্র। সাহিত্য সেবায় 
তাহাব সমধিক আগ্রহ আছে । শান্ত ও বিনঘী দীনেশ চন্দ্র সর্বত্র 
জনপ্রিয়। দেশ বিভাগের পর তিনি হালিপহর অঞ্চলে বসবাস 
করিতেছেন এবং দেখানকার প্রতিটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
সংযুক্ত আছেন। গৈলাবাসীদের উন্নতিমূলক যেকোন কার্ষে তিনি 
উৎসাহী । 


তর্কবাগীশের বাড়ি 


গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে এই বাঁডি অবস্থিত। বাড়ির দরজায় একটা 
দীঘি এবং দীঘিব এক পার্থে কালী খোলা । বাঙির প্রতিষ্ঠাতা রামজয় 
তর্কবাগীশ এই বাড়ি আপার পূর্বে বাজাবের নিকট এক বাড়িতে বাস 
করিতেন । পরে পঞ্চানন ভট্টাচার্য বংশের একজনের নিকট ব্রহ্গত্র পাইয়া 
-এই বাড়িতে আসেন। ইহারা কর্ণপূর ভট্টাচার্য বলিয়া খ্যাত এবং ইহা- 
দের ব্যবসা গুরুতা । গ্রামে এবং অন্যত্র ইহাদেব বহু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শিক্ক 
আছে। ব্রহ্গত্র জমি ও তালুকদারীও অনেকের আছে। পূর্বে ইহাদের 
মধ্যে বেশ সংস্কৃত চর্চা ছিল। রামচরণ শিরোরত্ব স্থতিশাস্ত্রে পণ্ডিত 
ছিলেন ও গ্রামের সাধারণ কাজে অংশ গ্রহণ করিতেন। মধুস্দন পাড়ার 
'সমস্ত বিষয়ে, বিশেষত রাস্ত। নির্মাণ ও খাল খনন ব্যাপারে উৎসাহী 
ছিলেন। প্রতি বৈশাখ মাসে বাড়ির দরজায় ছুই দিন “থোৌল হইত”। 
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তারা্চাদ দাসের বাড়ি 


তারার্টাদ দাস ক্ষুদ্র ব্যবসান্টী হিসাবে গৈল! বাজায্ে র্যবনায় 
আরম্ত করেন, পরে তারার্টাদ মেডিকেল হল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 
দুপ্্রাপা ওষধ দমৃহ আমদানী করিতেন এবং গ্যাযা মূল্যে তাহ! বিক্রয় 
করিয়৷ সর্বসাধারণের প্রভূত উপকার করিতেন । 


দাশের বাড়ি 


*পুবান বাঁড়ি' হইতে রাঘবেন্ত্র দাশের অনস্তন ষষ্ঠ পুরুষ কৃষ্ণদেব 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাধ্বে বা মাঝামাঝি বর্তমান দাশের বাড়িতে নিজ 
বাসগৃহ স্থানান্তরিত করেন। কৃষ্জদেবের চারি পুত্র--কাশীনাথ, কষ্ণ গ্রমাদ, 
বাণেশ্বর ও ঘনশ্াম। ইহারাই এই বাড়ির ৪ হিস্তার পূর্বপুরুষ | 

দাশ পরিবারের ভদ্রাদন বাটি সংলগ্ন প্রকাণ্ড দীঘি। ইহার পূর্ব 
পাড়ে পোস্ট ও টেলিগ্রাক অকিপ, সন্নিকটে পূর্ব দিকে অপর একটি 
বৃহত্তর দীঘি। এই দীঘি গোলার দীঘি বা আন্ষি নামে পরিচিত। এই 
দীঘির দক্ষিণ পাড়ে বাগার, পূর্বপাড়ে কর্মকার পল্লী, উত্তরু পাড়ে 
গোয়ালাদের বাড়ি, পশ্চিম পাড় ভুঁইমালীদের বাপস্থান। বাজারের 
পাবেই খাল। বাজার অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে তাহাদের পারিবারিক 
শ্শান। আরও পূর্বদিকে দোলমঞ্চ। স্কুলের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে 
চড়ক পুজার অঙ্ন্বপ ভোগ প্রদানের হাজরা খোলা 

ভদ্রাসন বাটা সংলগ্ন পূর্বদিকে বহির্বাটাতে ৪ হিস্তার ৪ খানি চণ্ডী 
মণ্ডপ, বিশালায়তন ২ খানা আটচাল!, ৪ খানা কাছারী ঘর ও ২ খান! 
নহবৎ বিগ্ভমান ছিল। গৈলা স্কুল স্থাপনের সময় হইতে ১৯০৯ সাল 
পর্যন্ত এই সব ঘরেই স্কুল বসিত। 

গৈল! বাজার বরিশাল জিলার বড় চারিটি দৈনিক বাজারের অন্যতম 


১৪৯৫ 


গৈলার কথা 


বর্যাকালে পাটের মরশুমে গৈলা বাজার একটি গঞ্জ বা বিরাট 
বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইত। এরূপ লোক সমাগম এতদঞ্চলে খুব 
কম বাজারেই দেখা যাইত-_বিশেষ করিয়া অধিবাস ও লক্্মীপুজার 
বাজারে অতাধিক জনসমাগম হইত। গ্রামবাসীদের মধ্যে পারম্পরিক 
আলাপ পবিচয়েরও ইহা একটি প্রকুষ্ট স্থান ছিল। বাঞ্জারের মালিক 
দাশ মহাশয়গণ কখনও নৌকা ঘাটের ঘাটমাঝি বা বাজার হইতে 
কোনরূপ খাজনা বা তোল! আদায় করেন নাই। সকলেই বিনা খাজনায় 
দোকান নির্মাণ করিয়া কারবার করিতে পারিত এবং অনেক ব্যবসায়ীই 
এই বাজারে পুরুষান্ুক্রমে কারবার করিয়়াছেন। বর্তমানে (দেশ 
বিভাগের পর ) গৈল৷ বাজার স্থানীয় সরকার খাস করিয়াছেন। পূর্ব 
মালিক দ্াশদের রীতি অনুসরণ করিয়া কর্তৃপক্ষ রাজারে কোন খাজনা 
ধার্ধ করেন নাই। দাঁশদের সম্পত্তি সমস্ত জিলায় বিস্তৃত ছিল। ইহা 
ভিন্ন কাহারও কাহারও নিজেদের ভূসম্পত্তি ছিল। 


বড় কিস্য। 


বড় হিস্তার প্রতিষ্ঠাত কাশীনাথ ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী । 
তিনি প্রথম জীবনে মুশিদাবাদ নবাব সরকারে কার্ধ করিতেন এবং 
নবাব বাহাদুর প্রদন্ত “বায়” উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী হম্বতা হইয়াছিলেন। তাহার অধস্তন বংশধর- 
দিগের মধ্যে গুরুপ্রসাদ ও রামচন্দ্র ছিলেন ক্রিয়াকর্মা্িত পুরুষ । 
আধুনিক ভাযায় বলিতে গেলে বামচন্ত্র ছিলেন গ্রামের প্রথম নাগরিক । 
তীহার সময়ে গ্রামের উন্নতিকল্ে যে সব প্রতিষ্ঠান হইয়াছে তাহার 
সহিত তাহার সক্রিয় সহযোগ ছিল। তিনি পিতৃপিতামহের সম্পত্তি 
অনেক বুদ্ধি করিশছিলেন। 

শশিভৃষণ দীর্ঘকাল গৈলা স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি সদদাশয় 
লোক ছিলেন এবং কাপী মন্দির, বাসম্তী মন্দির ও পারিবারিক 


১৪৬ 


বিভিন্ন বংশ ও বাড়ি 


শ্বশানে অনেকগুলি মমাধি মন্দির নির্মাণ করেন। বিপিন বিহারী 
চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়। বরিশ/ল শহরে বাণ ক্যলে ১৪ বখ্মর 
কাল শহরের হাসপাতাল কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। হেমন্ত কুমার 
ভাল শিকারী ছিলেন। নারায়ণ প্রনাদ কপিকাতা হাইকোর্টের 
আডভোকেট ও পরে বার্ড কোম্পানিতে উচ্চপদে নিধুক্ত ছিলেন। 
প্রতুলচন্দ্র ও নবীর কুমার লাইফ ইনগিউরেন্স কর্পোরেশনের পদস্থ 
কর্মচারী । প্রতুল চন্দ্রের পুত্র কলেজের অধ্যাপক । 


মেজ হিস্যা 


দাশদের মেজ হিশ্তার স্থাপয়িতা কষ্প্রণাদ দাশ। তিনি দীঘির 
পশ্চিম পাড়ে নৃতন বাড়ি পত্তন কবেন। কৃষহ্ন্দব দাশের গ্রামের 
সর্বাপেক্ষা অধিক নগদ অর্থশালী ব্যক্তি বলিয়! খ্যাতি।ছিল। তিনি 
প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং গৈলা স্কুলের কার্ধনির্বাহক কমিটির, 
সভ্য ছিলেন। 

রামচন্দ্র দাশ স্কুলের সেক্রেটারি থাকাকালীন স্কুলের ব্যাপারে সাহায্য 
করিবার জণ্ গঙ্গাপ্রসাদ তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি 
সদালাপী ও সামাজিক গোক ছিলেন। জিতেন্্রনাথ রেলওয়ের চাকাঁরি 
হইতে অবলর গ্রহণের পরও দীর্ঘকাল পূর্ব রেলওয়ের উপদেষ্টা হিসাবে 
কার্ধ করেন। 

লক্ষমীচরণ দীর্ঘকাল ইদিলপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও নিখিল বঙ্গ 
শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। ত্তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্য 
পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং বিশ্ববিগ্ভালয়ের ম্যারকুলেশন 
পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। 1175 [71000 70106 781701]7 
5350. নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া তিনি ম্বর্পপদক লাভ 
করেন। 

এই হিস্তার অশ্বিনীকুমার দীর্ঘকাল জিলা বোর্ডের ভাইস চেয়ার ম্যান 


১৬৭ 


গৈলার কথা 


ছিলেন এবং কিছুকালের জন্য েয়ারম্যানের কার্ধ করিয়াছিগেন। 
তিনি গেল! স্কুলের সভাপতিও ছিলেন। বহুদিন পূর্বে বরদাচরণ 
পদব্রজে ও নৌকায় কলিকাতায় আপিয়া মেডিক্যাল কলেজের বাঙ্গলা 
বিভাগে অধায়ন করেন এবং শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া রংপুর গাইবাধা অঞ্চলে 
'চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তখন কলিকাতা কিঞ্বা উত্তর বঙ্গের 
সহিত রেল বা স্টামার সংযোগ হয় নাই। এই যুগেযে কতিপয় সাহসী 
যুবক শিক্ষালাভ ও ভাগ্যান্বেষণের জন্য বিপদ সঙ্কুল পথে দূর দেশে গমন 
করেন বরদাচরণ ছিলেন তাহাদের অন্যতম ! 
হ্থরেশচন্দ্র দানশীল ও পরছুঃখকাতর ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ চাকরি 
হইতে অবলর গ্রহণের পর গ্রামের জনহিতকর কার্ধকলপে অংশ 
গ্রহণ করিতেছেন। স্থধাংশু ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ছিলেন। 


চৌধুরী হিশথা 


এই হিন্তার প্রতিষ্ঠাতা বাণেশ্বর দাশ চৌধুরী। মনসামঙ্গল 
গ্রন্থের সংকলয়িতা বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক প্যারীমোহন 
তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে অন্যতম কৃতী সন্ভান। চিস্তাহরণ দীর্ঘকাল 
সেটেলমেন্ট বিভাগে উচ্চশদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাহার 
কোনও কোনও কার্ধস্থলে মন্দির ও মসজিদ নির্ধাণ করিয়াছিলেন। 
ভাঃ শাস্তিরঞ্ন (চিফ মেডিক্যাল অফিপার ) জাছ্বিগ্ঠায় বিশেষ 
পারদর্শা এবং বত্মরে ২১ বার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্লে 
জাদু প্রদর্শন করিয়া! থাকেন। তাহার ভগিনী উমাও জাছুবিদ্যায় 
পারদশিনী। নবীনচন্দ্র বহুকাল গ্রামা পঞ্চায়েতের আদায়কারী সভ্য 
ছিলেন। ললিতমোহন চাদপুরে কবিরাজী করিতেন। তিনি চট্টগ্রাম 
ও আগরতলা অঞ্চলে গুপ্ত সাধু” বলিয়া পরিচিত ছিলেন। জয়স্ত 
বর্তমানে বরিশাল ব্রঙ্মোহন বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি 


১৪৮ 


বিভিম্ন বংশ ও বাড়ি 


আকুমার ব্রহ্মচারী, সাধৃস্বভাব এবং বরিশালের জগদীশ আশ্রমে বাস 
করিয়া বর্তমানে ইহার পরিচালকের কার্য করিতেছেন । 


ছোট হিন্তা। 


এই হিস্তার পূর্বপুরুষ ঘনশ্যাম দাশ । চত্ীচরণ দীর্ঘকাল বরিশাল 
জেল! বোর্ডের সেক্রেটাবি হিসাবে কার্ষয করিয়া অবসর গ্রহণাস্তর 
গৈলা স্কুলের সেক্রেটাবি ও সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। দুর্গাগ্রসন্ন 
বরিশালের অন্যতম লব্বপ্রতিষ্ঠ উকীল এবং দীর্ঘকাল বরিশাল মিউ- 
নিলিপ্যালিটির ভাইন চেয়ারম্যান ছিলেন। পবিভ্রকুমার ক্যানিং 
টাউন কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি ম্যাট্রকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর 
বৃত্তি লাভ করেন। নির্মলচন্দ্র বাঙ্গালোরে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে 
(71. 1, 5) দীর্ঘকাল গবেষণা করেন। 

স্বদেশী যুগে সরোজেন্দ্রনাথ মাদ্রাজে চর্মশিল্পে শিক্ষালাভ করিয়! 
লেদার টেকনোলজিষ্ট (1520)51 150101009195150) হ'ন। পরে 
বহরমপুরে মহারাজা] মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রতিষ্িত চর্ম প্রতিষ্ঠানে বহুদিন 
চাকরি করেন। বাংলাদেশে স্বদেশী যুগে ধাহারা এঁ বি্া অর্জন 
*করিয়া দেশকে শিল্পে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন 
সরেজেন্দ্র তাহাদের অন্থতম। 

প্রিয়লাল গৈল৷ ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা কাল হইতে আমরণ 
প্রনিডেণ্ট ছিলেন । তিনি বেঞ্চ কোটেরিও প্রেসিডেপ্ট ছিলেন। 
গৈলা বাজারে ভেজাল ত্রব্য প্রতিরোধ কল্পে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। 
ডক্টর অমূল্য কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক । 


দীঘির পাড় 


ভোলা গিরি আশ্রমের বিশিষ্ট সাধু স্বামী গ্রেমানন্দ গিরি মহারাজ 
১৪৪১ 


গৈলার কথ 


এই বাড়ির সন্ভতান। এই বাডির অন্যান্য ব্যক্তিদের কথা বিভিন্ন 
অধ্যায়ে উল্লেখ কর! হইয়াছে " 


দুহিসেন বংশ 


ইহাদের ছুই খানা বাড়ি। এই বংশে পূর্বকালে তারিণীশঙ্কর ও 
ভব মেন ছিলেন প্রসিদ্ধ কবিরাজ । ভব সেন নাভী দেখিয়া আসন্ন মৃত্যুর 
সময় বলিয়া! দিতে পারিতেন বলিম্না খাতি আছে। মথুবানাথ এই 
শতাব্দীর প্রারভ্তে কলিকাতা বাস কালে গ্রামেব ছেলেদের অভি- 
ভাবকেব মত ছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ গ্রামেব জনহিতকর কাজে 
উৎসাহী । 

রমেশচন্দ্র রাজনৈতিক কার্ধের সহিত যুক্ত ছিলেন ও “ফরোয়ার্ড 
পত্রিকার “সাৰ এডিটর” ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বোটারি মেশিন সম্বন্ধে 
খুব অভিজ্ঞ ছিলেন এবং বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
এ বাড়ির অনেকে রাজনৈতিক কারণে কাবাবরণ করিয়াছিলেন। 


নয় দাশের বাড়ি 


এই বাড়ি পূব পাড়ায়। স্বদেশী যুগে নেপালচন্দ্র দাশ এ আন্দোলনে 
একান্ত আস্তরিকতার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে দেশে 
ভীষণ ছুভিক্ষ হয়। জনও খুব বেশি হইয়াছিগগ। রাস্তা, পুল 
প্রভৃতি তেমন ছিল না। সেই সময় নেপালবাবু সাহায্যের জন্য নিজে 
মাথায় করিয্ন! বাড়ি বাঁড়ি চাউল পৌছাইতেন এবং যে সমস্ত 
ভদ্গলেক দিনের বেলা সকলের সামনে সাহাযা গ্রহণ করিতে লঙ্জ! 
বোধ করিতেন, রাত্রির অন্ধকারে জল কাদ। ভাঙ্গিগ্া তিনি এভাবে 
তাহার্দের বাড়ি গিয়া সাহ।যা দিয়া আমিতেন। তাহাকে হদেশ। 


৮৩ 


বিভিন্ন বংশ ও বাড়ি 


মো কদ্দমায় পড়িতে হইয়াছিল কিন্ত তিনি দেশ সেবার মহান আদর্শ 
হইতে কোনও দিন বিচ্যুত হ'ন নাই ও গ্রামও তাহার সেবা হইতে 
বঞ্চিত হয় নাই। তিনি খুব শিক্ষিত ছিলেন না। তাহার অবস্থাও সচ্ছল 
ছিল না কিন্ত তিনি আমাদের জদ্য দেশ প্রেম ও সেবার উজ্জল দৃষ্টান্ত 
রাখিয়। গিয়াছেন। 

অসহযোগ আন্দোলনে তীহার ভ্রাতৃবধূ চারুশীলা দেবী নেত্রীর 
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


নরসিংহ দাশের বাড়ি 


আমবৌলা রোড ও খালেব সংলগ্ন এই বাড়ির গ্রারৃতিক শোভা 
সহজেই লোকেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বাড়ির সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ 
প্রাঙ্গণে অনেক সময়ে সভা সমিতি হইত । 

এই বাড়ির নবীনচন্দ্র ছিলেন বরিশালের উকীল। নির্মলচন্ত্রও 
ওকালতি করিতেন। কলেজে পাঠ্যাবস্থায় তিনি কলিকাতায় “বরিশাল 
সেবা সমিতির সেক্রেটারি ছিন্নে। অমিয়কুমার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় 
প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পান। বর্তমানে তিনি কলেজের অধ্যাপক । চিত্তরঞ্তনও 
কলেজের অধ্যাপক | তিনি পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে কলেজ ও স্কুল পাঠ্য 
পুস্তক রচনা করিয়াছেন। দেবরঞ্ন ন্যাশনাল কোল ডেভালাপমেন্ট 
কমিশনের আসিষ্টাণ্টি সেক্রেটারি । স্থরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল শিক্ষা 
বিভাগে কর্ম করেন। তিনি ধর্মপ্রাণ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং চরিত্র 
মাধূর্যের জন্য সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। বিপিন বিহারী স্বদেশী 
যুগের পর জীবন বীমা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। কথিত আছে 
তিনিই প্রথম চিত্তরঞ্জন দাশকে “দেশবন্ধু” উপাধিতে ভূষিত করেন এবং 
সমগ্র দেশ তাহার প্রদত্ত উপাধিকে স্বীকৃতি দান করে। বৈষ্ণব দর্শন ও 
সাহিত্যে তাহার গভীর জ্ঞান ছিল। 
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'গৈলার কথা 


নরম্থন্দর বংশ 


পূর্বে ইহাদের অধিকাংশই জাতীয় ব্যবসায় করিত। প্রায় সকলেরই 
নিজ নিজ চাষের জমি ছিল। অনেক চাকরান জমি ইহারা ভোগ 
করিত। হাবাণচন্ত্র এই বংশে প্রথম গ্রাজুয়েট । অনেক দিন ইনি 
শিক্ষকত৷ করেন। পরে গলা স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
এ বংশে যোগেশচন্দ্র ও আরও কয়েকজন গ্রাজুয়েট আছেন। ইহাদের 
অনেকেই এখন নানাবিধ চাকরি করিতেছেন, কেহ কেহ ব্যবসায়েও 
লিপ্ত আছেন । 


নিমদাশের বাড়ি 


নিমদ্দাশ বংশের কয়েকখানা বাড়ি। এ বাড়ির ললিতমোহন ছিলেন 
একাধারে নিষ্ঠাবান ভগবস্তক্ত, পৃতচরিত্র, আদর্শবাদী ও দেশের সর্ব 
প্রকার জনহিতকর প্রচেষ্টার পথ প্রদর্শক | 

এম-এ পাশ করার পর ললিতমোহন নলধা স্কুলে হেডমাষ্টারের 
চাকরি গ্রহণ করেন। দেখানে সমাজ সংস্কার সমিতি নামে এক 
সমিতি গঠন করেন ও তাহার সেক্রেটারি নিযুক্ত হ'ন। সেই সমিতির 
উদ্যোগে এক বিধব। বিবাহ হয়। সেই সময়ে “বিবাহে পণ গ্রহণ নামে 
বরপণের বিরুদ্ধে তিনি এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পরে কলিকাতায় 
সিটি কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। অধ্যাপকের পদ ত্যাগ কার পর 
ছাত্রদের বাড়িতে পড়াইয়া জীবিক1 নির্বাহ করিতে থাকেন, কিন্তু এ 
সময়েও ২।১ টিছাত্র ছাত্রীকে সর্বদাই বিনা পারিশ্রমিকে পড়াইতেন। 
অর্থলোভ তাহার একেবারেই ছিল না। 

বাল্যকালে স্কুলে পড়িবার সময় ললিতমোহনের বিবাহ হয় এবং পত্রী 
বিয়োগ হইলে পুনর্বার বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই পত্বীও অর বয়সেই 


৩ 


বিভিন্ন বংশ ও বাড়ি 


মারা যান। এন্টান্স পরাক্ষার পর প্রায় ২০ বৎসর বয়সে ত্রান্ষধর্ম 
গ্রহণের পর আর বিবাহ করেন নাই, পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয় 
স্বজনের (মাতা পূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন ) সহিত সম্পর্ক 
বন্ধন দৃঢ় রাখিয়াছিলেন। প্রতি বংসব পুজার ছুটিতে দেশের বাড়ি 
যাইতেন। 

ব্রাহ্ম সমাজের সব প্রতিষ্ঠানের সহিত ললিতমোহন যুক্ত ছিলেন । 
সমাজের কার্ধনির্বাহক কমিটির তিনি সভ্য ছিলেন এবং প্রতি সভায় ঠিক 
সময়ে উপস্থিত হইতেন4 তিনি সমাজের “তন্বকৌমুদী” পত্রিক। সম্পাদন 
করিতেন। ব্রাঙ্মধর্মে তিনি দৃঢ় বিশ্বাী ছিলেন কিন্ত প্রচলিত হিন্দুধর্ম 
বা! অন্য কোন ও ধর্মকে কখনও অশ্রদ্ধা বা নিন্দা করিতেন না। 

কলিকাতায় ললিতমোহনের ৮২১ নং হ্যাবিঘন রোডস্থ মেস 
(তিনি চিরকাল মেসেই থাকিতেন ) গেল৷ তথা বরিশাল জিলার ছাত্র 
বৃন্দের প্রধান মিলনকেন্ত্র ছিল। তাহার্দের প্রতি তাহার ব্যবহার ছিল 
অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ। তাহারাও ললিতমোহনকে বন্ধু, পরামর্শদাতা, 
অভিভাবক ও আদর্শ মনে করিত । 

“বরিশাল সেবা সমিতির” &াথমিক উদ্যোগ সভায় কেবল মাত্র 
ছাত্রদিগকেই আহবান করা হইয়াছিল। কিন্তু নিরভিমান ললিতমোহন 
সেই সভায় আসিয়। উপস্থিত হন। তাহাকে জিজ্ঞাল! কর] হইল, বিনা 
নিমন্ত্রণে তিনি কেন আপিয়াছেন। তাহাতে তিনি উত্তর করেন, “খবরের 
কাগজে দেখিলাম তোমরা একট1 ভাল কাজ আরম্ভ করিতে চেষ্টা 
করিতেছ, কি কর দেখিতে আসিলাম। এ জন্য কোনও নিমন্ত্রণ 
দরকার হয় না।” বরিশাল দেবা সমিতির তিনি প্রাণন্বরূপ ছিলেন ও 
প্রথম সভাপতি ছিলেন। তাহার মেসেই বহু বসর পর্যস্ত উহার কার্ধ 
নির্বাহক সভার অধিবেশন হইত এবং বরাবরই তিনি উহাকে অনুপ্রাণিত 
ও পরিচালিত করিনা গিক়্াছেন। 

ললিতমোহন গলা গ্রামকে ভালবাসিতেন ও তাহার সর্বাঙ্গীন 
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উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন । নিজের কাছে গ্রামের বি-এ ও এম-এ 
প্রভৃতি ছাত্রদের তালিকা রাখিতেন। প্রতি বদর পৃজার ছুটিতে 
গৈলা স্কুলের জেনারেল কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত থাঁকিতেন ও তাহার 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন । তিনি কর্মী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন 
করিয়া গিয়াছেন। তাহার সম্বন্ধে অন্যান্ত বিষয় ইতিপূর্বে বিভিন্ন 
অধ্যায়ে লেখা হইয়াছে । 


পঞ্চানন ভট্টাচার্য বংশ 


ইহাদের ৫ খানা বাড়ি। এই বংশে গোবিন্দরাম দার্বভৌম, রঘুনাথ 
ঠায়বাগীশ, গদাধর ন্তায়সবাগীশ, ও বাধামোহন তর্কভূষণ প্রমুখ অনেক 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই জন্যই দেশে ও বিদেশে 
অনেকে তাহাদের শিষ্ত্ব গ্রহণ কবিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার 
পূর্ব পর্যস্ত গুরুতাই ইহাদের ব্যবস! ছিল। 

বেজের পাড়ের প্রসন্ন চট্রোপাধ্যায়ের বংশ, কুন্দগ্রামীবংশ, নীলমি 
ও ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বংশ ইহাদেরই দৌহিত্র বংশ। গৈলায় বসতি 
স্থাপন করার পর পঞ্চানন ভট্রাচার্ধ বহু রজক, নরস্থন্দর, নষ্ট প্রভৃতিকে 
জমি দিয়া গৈলায় বদতি স্থাপন করিবার স্থবিধ! করিয়৷ দিয়াছেন। 

বেজের পাড়ের কালী বিগ্রহ উক্ত পঞ্চানন ভষ্টাচার্ধ মহাশয়ের ছ্বাবাঁ 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়! প্রসিদ্ধ । 

ইহাদের পুরাতন বাড়ির যোগেন্দ্র নাথ বঙ্গীয় আইন বিভাগে 


স্থপারিনন্টেনডেট ছিলেন। নগেন্দ্নাথ খুলন! শহরে ডাক্তারি ব্যবসায়ে 
বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বহুলেককে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে 


চিকিৎসা করিতেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে তিনি রোগীকে ওঁষধ ও পথ্যের্‌ 
খরচও দিতেন। খুলনায় কংগ্রেসের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন এবং 
উহার তহবিলে অনেক টাকা দান করিয়াছেন। তিনি বেঙ্গল 
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মেডিক্যাল আআমোসিয়েশনের মভায় একবার পভাপতি নির্বাচিত 
হুইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্ম প্রাণ এবং শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত ও 
খুলনায় সকলেব খুব শ্রদ্ধা ভাজন। শেষ জীবনে তিনি ডাক্তারি ব্যবসা 
ছাড়িয়া পঞ্ডিচেরী শ্রীমরবিন্দ আশ্রমে গিয়া স্থায়ী ভাবে বাল করেন। 

বাণেশ্বর স্যায়পঞ্চাননের বাড়ির কৃষ্ণকুমাব জনহিতকর কার্ধকলাপে 
অংশ গ্রহণ কবিয়া থাকেন। তিনি বরিশাল সেবা সমিতির সেক্রেটারি 
এবং বহু বসব বিবিধ ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি 
ভারতীয় অডিট বিভাগে এসিস্ট্যাণ্ট একাউন্টস্‌ অফিসার ছিলেন। 

রাধানাথ ভষ্টাচার্ধের বাডির দৌহিত্র বংশের দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
উকীীল ও গ্রামের নানাবিধ কাজে একজন উৎসাহী কর্মী। 


পিপলাই বাড়ি 


পলাশির যুদ্ধের কিছুকাল পর এই বংশের রামশঙ্কর ওকালতি 
আরম্ভ করেন ও প্রায় ১৮০০ গ্রীষ্রাব্খ পর্যস্ত ওকালতি করিয়াছিলেন। 
তাহার ও এই বংশের অন্যান্ত হিস্তার পূর্বপুরুষদের নামে খারিজ! তালুক 
আছে। 

শোনা যায় বহুকাল পূর্বে ইহাদের কাহারও কাহারও যাজনিক 
ব্যবসা ছিল। মে কত কাল পূর্বে এবং কাহার ছিল ঠিক জানা 
যায় না। 

দুর্গাচরণ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় ওকালতি পাশ করিয়া বরিশাল 
শহরে ওকালতি আরম্ভ করেন ও ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব' পর্বস্ত এ বাবসা করেন। 
তাহার সমসাময়িক প্রথম শ্রেণীর বিধ্যাত উকীলদের তিনি অন্যতম 
ছিলেন এবং সততা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও তেজস্থিতার জন্ত গ্রামের ও 
বরিশাল জিলার সর্বত্র সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতৃস্থানীয় লোকদের অন্যতম 
ছিলেন। বহুলোকের মামলা 'গোকদ্দমা তিনি সালিসি করিয়! নিপন্ন 
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করিয়া দিতেন। তিনি বরিশাল শহরের ধর্মরক্ষিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা 
ও বহু বৎসর পর্যস্ত উহার সভাপতি ছিলেন। গৈলা স্কুল স্থাপনের 
উদ্যোগীর্দের তিনি অন্যতম ছিলেন এবং স্কুল স্ট্রি হইতে প্রায় ১৫ বৎসর 
কাল উহার কার্য নির্বাহক ভার সভ্য ছিলেন। 

কালীপ্রসন্ন ১৯১৪ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ত 
করেন। পরে সরকারি বিচার বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। 
কলিকাতাস্থ বরিশাল সেবা সমিতির প্রথম অবস্থায় তিনি উহার 
সেক্রেটারি ছিলেন । গেলা স্কুল ও গার্লস স্কুলের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন 
ও গ্রামের জনহিতকর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। 

ইহাদের পুরান বাড়িতে বৈশাখ মাসে ২ দিন থৌল হইত। 


পুব সেনপাড়া 


পৃৰ সেনপাড়ার মেন মহাঁশয়েরা বহু খারিজ! তালুকের মালিক । 
ইহাদের বাড়ির সংখা প্রচুর। লম্ষ্মীচরণ বিশেষ নামকরা লোক 
ছিলেন। আনন্দ চন্দ্র বিজনী ষ্রেটে চাকরি করিতেন এবং উৎসাহী 
সমাজকর্মী ছিলেন। তিনি গ্রামের নানাবিধ হিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
যুক্ত থাকিতেন। কলিকাতায় বণিক প্রেসের তিনি মালিক ছিলেন। 

জনার্দন সরকারি রাজন্ব বিভাগে চাকরি করিতেন । গলা! স্কুল 
গার্পস স্কুল ও রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে উৎসাহী কর্মী ছিলেন। 
যামিনী মোহন, যতীন্দ্র নাথ ও মতীন্দ্র মোহন বিভিন্ন স্বুলের হেড 
মাষ্টার ছিলেন । 

সেনদের দৌহিত্রবংশ্ীয় ও ছূর্গামোহন সেনের বাড়ির দেবী প্রসন্ন 
বহুদিন যাবৎ কালিকাতায় বাবসায়ে লিপ্ফ আছেন। তিনি অনেক 
বৎসর যাবৎ বরিশাল সেবা সমিতির সহিত যুক্ত ও তাহার কার্যকরী 
নভাপতি ছিলেন। ঢাকুবিয়! হাই ইংলিশ স্কুল ও গার্শস স্কুলেয় কার্য 
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নির্বাহক সভার তিনি সভ্য ছিলেন। গ্রামের সকল জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার যোগ আছে। 

বিমলেন্দুর কন্যা, কলিকাতার শশিমুখী বালিকা বিগ্যালয়ের হেড মিষ্রেস 
অণিমা সেন গুপ্ত পর্বতারোহণে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । 
তিনি বিভিন্ন সময়ে কৈলান ও মাঁনল মরোবর, অমরনাথ, গোমুখী, 
গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম, পিগারী গ্নেসিয়ার ও 
রূপকুণ্ড গমন করেন। কৈলাস মানস সরোববের পথে তিনি ১৬০০০ ফিট 
উচ্চ লপুলেখ পাসের উপর দিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে সম্ভবত 
আর কোনও স্ত্রীলোক বপকুণ্ড যান নাই। হিমালয়ের ট্রেলস্‌ পাস 
অভিযান কালে ৬০০০ ফিট উচুতে পর্বতের ধবল চাপা পড়িয়া ১৯৬৪ 
সালের ২র! অক্টোবর তারিখে তিনি মৃতুমুখে পতিত হন । ছুর্গম পর্বতা- 
রোহণ যেমন তাহার প্রির ছিল তেমনি পর্বতের কোলেই তিনি শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 


প্যারীমোহন গাঙ্গুলীর বাড়ি 


এ বাড়ির ললিতমোহন গ্রামের সব ব্যাপারে বেশ উৎসাহী । 
ঢাকুরিয়ায় কালীবাডির প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি অন্যতম ও অনেক বৎসর 
কালীবাড়ি কমিটির সভাপতি ছিলেন। চাঁকরি জীবনে তিনি ঢাক] ও 
দাজিলিং-এ গভর্নরের বাড়ির তব্বাবধায়ক ওভারসিয়ার ছিলেন। 

স্থবোধ চন্দ্র গভর্ণমেণ্টের পুনর্বাঘন বিভাগে চাকরি করেন । 


প্রসন্নকমার চাটাজির বাড়ি 


এই বাড়ি ছোট নয় গুপ্তের বাড়ির দক্ষিণে অবস্থিত। চট্টোপাধ্যায়গণ 
বঙ্গবাসদের দৌহিত্র বংশীয় এবং যাঁজনিক কার্ধ করিতেন। 
সততা ও পরোপকার প্রবৃত্তির জন্ত প্রসন্নকুমার বিশেষ খ্যাত 
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ছিলেন। তাহার পরোপকার প্রবৃত্তির ছুইটি উদাহরণ দেওয়া হইল। 
তাহার বাড়ি হইতে কিছুদূরে একজন ব্রাঙ্গণ ভদ্রলোক (স্ত্রী পুত্রাদি 
আম্মীয় বিহীন) বসন্ত রোগে মারা যায়। কেহই সাহপ করিয়া 
তাহাকে দাহ কবিতে যান নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তখন বয়স 
৭০ কি ৭১। এই সংবাদ শুনিয়! বাড়ির কাহাকেও ন। জানাইয়া তিনি 
এঁ বাড়িতে গিয়৷ একাকী মৃতব্যক্তির দাহকার্ধ সম্পন্ন করেন। 

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, তিনি একদিন বাজারে যাইতেছিলেন। বাজারের 
কাছে গিয়া দেখেন তাহার জানাশুন৷ একজন মুসনমান চাষী পাশে 
একটি বস্তা রাখিয়! মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিয়! 
জানিলেন যে, লোকটি চাউন কিনিয়াছে কিন্তু হঠাৎ প্রবল জর হওয়ায় 
তাহার বাড়ি পর্যন্ত ষাইতে পারিতেছে না এবং চাউল না পৌছাইতে 
পারিলে তাহার ছেলে মেয়েদের উপবাশী থাকিতে হইবে। এ স্থান হইতে 
তাহার বাড়ি প্রান ১০ মাইল ছুরে অবস্থিত। কিন্তু এ কথা শুনিয়া 
চট্টোপাধ্যায় মহাশধ তখনই বিন] দ্বিধা এ চাউপলের বস্তা নিজে লইলেন 
এবং লোকটিকে ধীরে ধীরে আমিতে বলিলেন। এই ভাবে তাহাকে 
বাড়ি পর্বস্ত পৌছাইয়া দিলেন । 

লোকের বিপদে আপদে সর্ধদাই তীহার সাহায্য পাওয়া বাইত। 
তাহার বেশ নাজীজ্ঞান ছিল এবং হাত দেখিয়া আসন্ন মৃত্যুর সময় 
বলিয়! দিতে পারিতেন। 

অক্ষঘকুমার উড়িষ্যায় চাকরি করিতেন, বর্তমানে বাবসায় 
করিতেছেন । 


বকশী বাড়ি 


গ্রামের পূর্ব উত্তর প্রান্তে এই বাড়িটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক 
খণ্ডে বা হাউলীতে পৃথক চণ্রীমগ্ডপ আছে। বাড়ির দীঘিটি সুবৃহত। 
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বিভিন্ন বংশ ও বাড়ি 


তাহার পশ্চিম তীরে শিব মন্দির । এই মন্দিরে বিশ্বেশ্বর দাশের সহ্‌- 
ধর্মিনী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করিঘ্াছিলেন। উত্তর পাড়ে শ্মশান ও ক্ষুত্ 
বৃহৎ অনেকগুলি সমাধি মন্দির। এই দীঘি ব্যতীত বাড়িতে আরও 
সাতটি পুষ্করিণী আছে । 

ত্রিলোচন দাশ হইতে নিম্ন চতুর্য পুরুষ রামেশ্বর ও তাহার ভাই 
হবিনারায়ণ কধিরাজ বাড়ি হইতে এই বাড়িতে প্রথম আসেন । রামেশ্বরের 
অধস্তন পুরুষ গৌরকিশোর গৌরনদী থানায় 'বকণী' ছিপেন এবং তদবধি 
এই বাড়ি “বকশী বাড়ি” নামে প্রপিদ্ধি লা'ভ করে। এ বাডির কালীকুমার 
প্রথমে মাদারিপুর ও পবে ববিশান শহরে ওকাপতি করেন। রজনীকান্ত 
এট্যান্স পরীক্ষা পাশ করিষা ওকা'লতি পাশ করেন এবং বরিশালে 
গকালতি ব্যবসা আরন্ত করেন । ক্রমে তিনি শহবের প্রথম শ্রেণীর অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ উকীনল বলিয়। পরিগণিত হ'ন এবং বহুকাল বার লাইব্রেরীর 
সভাপতি ছিলেন। শহবেব ও গৈল্লার সবরকমের জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানে সহিত তীহাব যোগ ছিল। তিনি বরিশাল শহবের 
মিউনিনিপাালিটির ৩।৪ বার (তণ) চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়া 
ছিলেন। বরিশাল ডিস্বক্ট বোর্ডের তিনিই প্রথম বেপরকারী ভাইস 
চেগ্সরম্যান নিধুক্ত হইবাছিনেন (পদাধিকার বলে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাহেব চেয়ারম্যান থাকিতেন ) এবং একাধিক বার এ পদে আপীন 
ছিলেন। তাহার সময়ে জিলার নানাস্থানে ডিস্ক বোর্ডের বাস্ত! তৈয়ার 
ও খাল খনন হইয়াছিল। গৈলা ও পার্শববর্তী অঞ্চলের রাস্তা ও খাল 
প্রধানত তাহারই কীত্তি। গেলা স্কুল স্থাপনে তাহার অবদানের কথা 
পূর্বেই বলা হুইয়াছে। এক কথাম্ন বলিতে গেলে গ্রামের সর্ববিধ উন্নতির 
মূলে ছিলেন তিনি। 

পার্বতীকৃমার ফরিদপুর জিলার ভাঙ্গা মহকুমার মুনসেফ কোরে 
সেরেজদার ছিলেন এবং ওখানকার হাই ইংলিশ স্কুল স্থাপন করিয়া বনু 
কাল তাহার সেক্রেটারি ছিরে ভাঙ্গাবাপিগণ তাহাকে কি দ্ধার 


১৪ ৯৪ 


গৈলার কথা 


চক্ষে দেখিত তাহা ইহা হইতেই বুঝা! যায় যে, তাহার মৃত্যু বাষিকী 
উপলক্ষে বরাবর স্কুল ছুটি দেওয়া হইত। এমনকি পাকিস্থান হওয়ার 
পরেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই । 

প্যারীমোহন, কুলভূষণ ও ইন্দুভূষণ বরিশালে উকীল ও শ্ামাচরণ 
পিরোজপুরের মোক্তার ও মিউনিপিপ্যাল কমিশনার ছিলেন । বিশ্বেশ্বর 
ছিলেন সাব-ডেপুটি ও অতি সামাজিক লোক । অতুলানন্দ বরিশালেব 
রামকুষ্চ মিশন প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। 
সেখানকার সমবায় আন্দোলনে তিশি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেন এবং 
আর্ধলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারি ছিলেন । কর্মজীবনে তিনি 
বরিশালে ডিগ্রিক্ট ম্যাজিট্রেটের আফিস স্থপারিনটেণ্ডেটে ছিলেন । 
প্রফুল্লচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ও অবিনাশ চন্দ্র ব্যাঙ্কের এজেণ্ট | 


বঙ্গবাস বংশ 


ইহাদের অনেক বাড়ি--পাঠক (নূতন ও পুরাতন) বাড়ি, শিব 
বাডি, মঠ বাড়ি, চন্দ্রনাথ বিগ্যালঙ্কারের বাড়ি, গঙ্গা পুরোহিত, রসিক 
বঙ্গবাস, লক্ষ্মী বঙ্গবাস, বিধু ভট্টাচার্য, রজনী বঙ্গবাস প্রভৃতির বাড়ি, 
পশ্চিমের বাড়ি প্রভৃতি । নিজেদের নাম কেহ চক্রবর্তী, কেহ ভট্টাচার্য 
কেহ বঙ্গবাস ও আধুনিক কালে কেহ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া লেখেন । 
ইহাদের “বঙ্গবাস” পর্দবীর কারণ জানা যায় না। 

উপরোক্ত সব বাড়ির পূর্বপুরুষ ছিলেন যজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় । 
রামনাথ, যছুনাথ ও জগদানন্দ তাহার প্রপ্রৌত্র ছিলেন। বর্তমান 
বঙ্ষবাগণ তাঁহাদের সম্ভতান। যাজনিক ক্রিয়া ছিল ইহাদের প্রধান 
জীবিকা । বিনায়ক সেন ও গুধ্ধগণ ও আরও অনেক বংশ ইহাদের 
যজমান । মঠ বাড়িরও শিল্কা আছে। 

আধুনিক কালে চিস্তাহরণ জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইত্ডিয় 
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বিভিন্ন বংশ ও বাড়ি 


আফিসে অফিম স্থপারিন্টেনডেট ছিলেন । পশ্চিমের বাড়ির ডক্টর 
বিশ্বনাথ ও ব্রঙ্ননাথের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । ইহাদের দৌহিত্র 
বংশীয় বমনী মোহন গাঙ্গুলী গলার সর্ববিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের 
সহিত যুক্ত থাকিতেন ৪ বিশেষ উৎসাহী কর্মী ছিলেন । দেশ বিভাগের 
পব কলিকাতা! হইতে কয়েক মাইল দূরে তাহার নৃতন বানস্থান কন্ত - 
নগবে, একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যতীক্নাথ 
গাঙ্গুলী কলেজের অধ্যাপক ও ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোরের ক্যাপটেন। 
পাঠ্যাবস্থায় গ্রামের কাজে তাহাব বিশেষ উৎসাহ ছিল। 
এ বংশের কেহ কেহ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। 


বৈদিক ব্রাহ্গণগণ 


বৈদিক শ্রেণীব ব্রাহ্ণগণেব অনেক বাড়ি। গুরুতাই উহাদের 
ব্যবসা । বহু ব্রাহ্মণ, বৈগ্য প্রভৃতি ইহাদের শিহ্া। ইহাদের মধ্যে 
সমধিক সংস্কৃত চর্চা ছিল। পুর্বকালের বি্াভূষণ, ন্যায়ালঙ্কার, শিরোমণি 
প্রভৃতি ও আধুনিক কালের সাংখ্যতীর্থ, স্থতিতীর্ঘ, কাব্যতীর্থ প্রভৃতি 
উপাধি তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাধারণত ইহার! নিষ্ঠাবান আহুষ্ঠানিক 
হিন্দু। 

হরেক্দ্র স্থৃতিতীর্থ স্বতিশাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন ও বরিশাল 
ধর্মরক্ষিণী সভার টোলে অধ্যাপনা করিতেন। শ্রীপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ 
বহুকাল গৈলা স্কুলের হেভ পণ্ডিত ছিলেন। প্রসন্নকুমার কাব্যতীর্ঘ, 
বামধন কাব্যতীর্থ, বামপ্রসাদ কাব্যতীর্থ, রামশঙ্কর সাংখ্যতীর্থ, কৈলাস 
চন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রভৃতি অনেকে বিভিন্ন ইংরেজী স্কুলের হেডপত্তিত 
ছিলেন। 

ডক্টর চন্ত্রকান্তের বিষয়ে পূর্বে বল! হইয়াছে । এই বৃদ্ধ বয়সেও 
তিনি লেখাপড়া নিয়া থাকেন। তিনি ইংরেজী ভাষাতে অনেক বই 
লিখিয়াছেন। রামচন্জ্ এম-এ পাশ করার পর অনেক কাল কঙ্সিকাতা 
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গৈলার কথা 


ও কলিকাতার বাহিরের বিভিন্ন স্কুলে হেডমাষ্টার ছিলেন । সম্ভবতঃ তিনিই 
গ্রামের মধো প্রথম আমেরিকা হইতে এম-এড ডিগ্রী লাভ করেন। 

বর্তমানে বৈদিক বংশীয়গণ ইংরেজী শিক্ষা! গ্রহণ করিতেছেন প্রশাস্ত 
এম-কম পাশ করিয়া ব্যবসা করিতেছেন। 


ভরদ্বাজের বাড়ি 


ভরদ্বাজ বংশের ২ খানা বাড়ি। একখানা গৈলার দক্ষিণ অংশে । 
ইহার পার্থ দিয়া লক্করের আড়া নামক খাল আরম্ভ হইয়াছে। 
ঈশান চন্দ্র দাশ বরিশাল শহরের ব্রাউন সাহেবের ম্যানেজার ও অতি 
শান্ত প্রকৃতির মিষ্টভাষী লোক ছিলেন। এ বাড়ির অনেকেই স্বাধীনতা 
আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছেন । তাহাদের পরিচয় যথাস্থানে দেওয়া 
হইয়াছে। 

ভরছ্বাজদের অপর বাড়ি মধ্য গেলায় অবস্থিত। কল্লোল কুমার 
কমাসিয়াল ট্যাকস্‌ অফিসার ও তপন বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের লেবার 
অফিসার। 


ভূটি বাঁড়ি 


প্রসিদ্ধি এই ষে এই বাড়ির পূর্বপুরুষ রামছুর্পভ সেন ও তাহার 
ভাই হরমোহনের দেহ ছিল এত বিরাট যে তীহার। কথা বলিবার সময় 
শ্বাসরোধ হইয়া আপিত এবং তাহারা সব কথা শেষ করিতে পারিতেন 
না। প্রত্যেক বাক্যই অপমাপ্ত থাকিত, ফলে অনেক সময় 
অনিচ্ছাকৃত হান্ত কৌতুক হ্যা হইত। তাহারা নিজেরাও ইহাতে 
সকলের সহিত যোগ দিতেন। এই সব কারণে গ্রামের লোকেরা 
তাহাদিগকে "্ভুটি* বলিত এবং তাহাদের বাড়ি ভুটি বাড়ি নামে 
খ্যাত হয়। তীহাদের প্রচুর অর্থ ও ভাটা অঞ্চলে বিস্তর ভূসম্পত্তি 
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ছিল। গল্প আছে যে তাহাদের সোনার মোহর ও রূপার টাকা “ধামা” 
দিয়া ওজন করিয়! মাপিতে হইত। এই সব সম্পত্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই । 
কি ভাবে ইহা! অঞ্জিত হইয়াছিল এবং কি ভাবেই বা শেষ হইল তাহাও 
জানা ধায় নাই। বর্তমান কালে, এ বাড়ির যোগেশ চন্দ্রের বাল্য 
বয়সে, বাড়ির একস্থানে মাটিব নিচে প্রোথিত একশতটি সোনার মোহর 


পাওয়৷ গিয়াছিল। 
যোগেশ চন্জ্রের ও তাহার পুত্র কন্যার কথা যথাস্থানে বলা হইয়াছে। 


মজুমদার বাড়ি 


এই বংশ ফুল্লশ্রীতে প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন এবং প্রভাবশালী । ইহারা 
প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক। পরবর্তীকালে ইহারা পার্খ্ববর্তী কোনও 
কোনও বাড়ির পূর্বপুরুষদের এই অঞ্চলে স্থাপন করিয়াছেন । 

ইহারা “শিয়াল মেন” । কালী কৃষ্ণ গৈনা স্কুল স্থাপনের উদ্যোক্তাদের 
অন্ততম ছিলেন এবং কার্ধনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
অনন্ত চন্দ্র প্রথম ইংরেজী শিক্ষিতদের অন্যতম ছিলেন। কৈলাস চন্দ 
ছিলেন গৈল! স্থলের হেডমাষ্টার। তীহার সম্বন্ধে “শিক্ষার বিবরণ, 
অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হইয়াছে । প্রধান শিক্ষকের পদ হুইতে অবসর 
গ্রহণ করার পবও তিনি এক বৎসর স্থুলের কার্ধনির্বাহ ক সভার সভাপতি 
ছিলেন। 

ললিত চন্দ্র প্রথমে অন্ত স্কুলে হেডমাষ্টার ছিলেন। পরে গৈলা স্থলে 
শিক্ষকতা! গ্রহণ করেন। কৈলান বাবুর ছুটির সমগ্নে তিনি চুলের 
অস্থায়ী হেডমাষ্টার ভাবে কাজ করিয়াছেন। প্রাণকুমার এম-এ পাশ 
করার পর শিক্ষকতা করেন। তিনি আজীবন বেশ সেবা করি! 
গিক়াছেন। নীরোদবরন ছিপ্পেন চাঁক। শহরে উকিল এবং নঙললিনাক্ষ 
পুরীতে কবিরাঞ্গ। ইনি কাশী বিহ্াালগনের আরুর্বেদ ও পাণ্চাতা চিকিংপা 
বিজ্ঞানের পাশ কর! ভাজার । শৈনেন্ত্র নাথ ভি-এন-পি ছিলেন । 
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গৈলার কথ। 


পৃধে এ বাড়ির গোবিন্দ মজুমদারের নেতৃত্বে একটি সার্কাসের দল 
গড়িয়! উঠিয়াছিল। গ্রামের অন্নদা দে, অক্ষয় মজুমর্দার, আনন শীল ও 
যামিনী দাস খেলায় অ'শ গ্রহণ করিত। এ দলটি কিছু কাল এতদঞ্চলে 
নানাবিধ ক্রীভ প্রদর্শন করিয়। লোকের মকোরঞ্ন করিয়াছিল। পরে 
ট্রাপিজের খেলা দেখানোর সময় অক্ষয় কুমার মজুমদার হঠাৎ উপর 
হইতে পড়িয়া যায় ও তাহার মৃত্যু হয়। দলও তখন ৰন্ধ হইয়া যায়। 


মুনশী বাড়ি 


গৈলার মুনশীবা ছিলেন প্রকাণ্ড জমিদার । ইহাদের বাডির কথ। 
পূর্বে বলা হইয়াছে । বিক্রমপুর পরগনার গোড়াগাছ! হইতে রামচন্দ্র 
দাশ নিঃস্ব অবস্থায় গৈলা গ্রামে আপিয়া বসতি আরম্ত করেন এবং 
অভাব অনটনের মধ্যেই জীবন শেষ করেন । তৎপুত্র রামরাম অবস্থার 
কিছুটা উন্নতি করেন। তাহার ৪ পুত্রের মধ্যে রামলোচন নবাব 
সরকারে মুনশীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক অথোপার্জন করেন এবং 
সেলিমাবাদ পরগনা খরিদ করেন। এই পরগনা স্বরূপকাঠি, 
পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং জমিদারির 
আয় ছিল বার্ধিক প্রায় ২০০০০২। পরে বামলোচন ইষ্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানী হইতে নিজ ২ পুত্র কালীপ্রসাদ ( মোহন বাবু ) ও হুর্গা- 
প্রসাদের ( গোবিন্দ বাবু ) নামে বাথরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত সমগ্র ুন্দর- 
বন অঞ্চল বন্দোবস্ত নেন। মোহন বাবুর সময়ে এই অঞ্চলের আয় বেশ 
বৃদ্ধি পাইয়া কয়েক হাজার টাকায় দাড়ায় এবং তাহার! খুব প্রতাপশালী 
জমিদার হন । পরবে এ অঞ্চল নিয়া গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাহাদের মোকদ্দম! 
বাধে এবং তাহাতে তাহার! খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হন। পরে নিজেদের দুই 
ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ ও মামলা মোকদ্দমায় একেবারে সর্বস্বাস্ত 
হন। বরিশাল শহরে অনেক জায়গা জুড়িয়৷ তাহাদের বাড়ি ছিল এবং 
'নেক সময় মোহুনবাবু সেখানে থাকিতেন। প্রবাদ এই যে বরিশাল 
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শহরে জুড়ি গাড়ি তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন এবং বরিশাল জিলায় 
“বাবু” বলিলে তখন একমাজর মোহন বাবুকেই বুঝাইত। গ্রামে 
তাহাদের প্রতিপত্তির উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদিও দেশে 
খাওয়া! দাওয়া নিয়া অনেক সময় অনেক দলাদলি থাকিত এবং এক 
বাড়ির লোক অন্য বাড়ি বা অন্য দলের লোকের সঙ্গে খাইতেন না, মুনশী 
বাড়ির নিমন্ত্রণে কেনিও দলাদলি ছিল না। 

দেশে সর্বস্বাস্ত হওয়ার পর মোহন বাবু দেশত্যাগী হইয়া উত্তরবঙ্গে 
মালদহ জিলায় রোহনপুরে প্রবাসী হইয়াছিলেন। সেখানে সামান্য কর্ম 
করিয্প! তিনি অর্থোপার্জন ও সঞ্চয় করিয়া পুনরায় জমি ক্রয় করিয়! বিত্তৃ- 
শালী হইয়াছিলেন। তাহার পুত্র পৌত্রাদদিগণ তথায় প্রচুর জমির মালিক 
হইয়াছিলেন। গোবিন্দ বাবুর পুত্র প্রভারঞ্ন কলিকাতায় একজন বড় 
ব্যবসায়ী । 

যোগেশ চন্দ্র উড়িস্তাস্তর্গত করদ মিত্র রাজ্য বামরা রাজ্যের দেওয়ান 
পদে নিযুক্ত থাকা কালে ৫গলাবাশীদের অনেককে সেখানে কর্ম সংস্থান 
করিয়া দিয়াছেন । এই বাড়িতে বৈশাখ মাসে ২ দিন “থোৌল” হইত। 


রথ বাড়ি 


এ বাড়ির অক্ষয় কুমার দাস জলপাইগুড়ীতে ব্যবসায় করিয়া বিস্তর 
স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন। রাম চন্দ্র দাস নাড়ী 
প্রকরণে অভিজ্ঞ ছিলেন ও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া অন্তিম সময় নির্ণয় 
করিতে পারিতেন বলিয়া খ্যাতি আছে। গ্রামে কেবল মাত্র এই 
বাড়িতেই রথ টান! হয় বলিয়া এই বাড়ি “রথ বাড়ি” নামে পরিচিত । 


বামকমল দাসের বাড়ি 
গ্রামের দক্ষিণ গাস্তে এই বাড়ি। আহ্মমানিক ১৫* বৎসর পূর্বে 
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রামময় দাস ঠাদসী গ্রাম হইতে আসিয়! এই বাড়ি ক্রয় করিয়া বসতি 
আরম্ভ করেন। ইহারা তালুকদার | বৈশাখ মাসে ২ দিন এ বাড়িতে 
«থোৌল” হইত । মথুরা নাথের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। 


রামনাথ দাশের বাড়ি 


গৈলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদি ভূম্যধিকারী রামনাথ দাশ। বর্তমানে 
তাহার নামীয় যে বাড়ি গ্রামের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত তাহা তাহারই 
স্বাপিত। তিনি নবাব সরকারে চাকরি করিতেন ও “পুরান বাড়ি' 
হইতে অষ্টাদশ শতাব্ীর মধ্যভাগে বর্তমান বাড়িতে আসেন । বাড়ির 
দরজার ছুই পাশে ঝাউগাছ সমন্বিত প্রশস্ত বাস্তাটি পূর্বদিকে খাল 
পর্স্ত গিয়াছে । খালের অপর পারে তাহাদের হাট খোলা । বহুকাল 
পূর্বে হাট বমিত। পরে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আবার শেষের দিকে 
সপ্তাহে ছুই দিন করিয়! হাট বসিতে আরম্ভ করে। 

রামনাথ ক্রিয়াকর্মান্বিত লোক ছিলেন এবং মন্দির, জলাশয়াদি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তিনি তাহার গ্রুকে এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণদের 
প্রচুর ব্রহ্মত্র জমি দান করিয়াছিলেন । জরিপের কালে নির্ধারিত হয় যে 
তাহার প্রদত্ত ব্রহ্ম জমির পরিমান ২২ দ্বোণ বা প্রায় ১৬৯০ বিঘা 
(8? বিঘা-ন১ কানি; ১৬ কানি-১ দ্রোণ )। এতদঞ্চলে এরূপ 
ভূমিদানের আর দৃষ্টান্ত নাই। 

রামনাথের অপর কীত্তি স্থদুর উত্তর বঙক্ষের ( ববেক্দ্ভূমের ) ব্রাহ্মণ 
গৈলায় ঠাকুর পূজার জন্য আনয়ন ও প্রতিষ্ঠা। এতদ্ববাতীত অনেক 
বৈদিক ব্রাহ্ষণও তিনি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রামনাথের 
ছুই পুত্র। তাহাদের অকালে মৃত্যু হইলে তিনি দত্বক পুত্র গ্রহণ করেন। 

এ বাড়ির মধুস্দন গ্রামের রাস্তা, খাল, গালস স্কুল, প্রভৃতি জন- 
হিতকর কার্ধে খুব উৎসাহী ছিলেন। হীরালালও এই সব ব্যাপারে 
উদ্ভোগী ছিলেন। রেবতী মোহন চাকরি উপলক্ষে মীরাঁটে থাকিয়া ও 
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গ্রামের উন্নতি মূলক কার্ধকলাপের সহিত সংযুক্ত থাকিতেন। দেবেক্জর 
নাথ উকীল ছিলেন । 


রামমোহন দাশের বাড়ি 


এ বাড়ির নবীনচন্দ্র ছিলেন ছ্্রসিদ্ধ তালুকদার । গৈলা স্থল স্থাপনেব 
সময় তিনি তাহার কার্ধনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 
ক্ষীরোদচন্দ্র উকীল ছিলেন। স্বকুমার লব্বপ্রতিষ্ঠ মোক্তার । অন্যান্য 
দের কথা যথাস্থানে বণিত হইয়াছে। 


এ বাড়িতে “সতী” হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। রামস্থন্দর গুপ্ত ( শচীন্দ্র 
নাথ গুপ্তের বুদ্ধ প্রপিতামহ ) পরলোক গমন করিলে তাহার সহধর্মিনী 
রামসীতা দেবী সহমৃতা হ'ন। যখন আত্মীয়ের] কিছুতেই তাহাকে 
এ সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন ন৷ তখন তাহাবা দড়ি 
দিয়! তাহাকে বাঁধিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি তাহা অনাবশ্যক 
মনে করিয়া হর্যোৎফুল্লমুখে চিতারোহণ করেন। এই সময় আকাশে 
মেঘ জমিয়াছিল এবং বৃষ্টির আশঙ্কা দেখ! দিয়াছিল। তিনি তখন এঁ 
চিতার উপরই নিম্নলিখিত ছড়া রচনা! করিয়া বলিয়াছিলেন__ 

“হরি দেওই বরিষ না 
থানিক গিয়া ধর, 
মায়েরে নির্বাণ দিয়া 
পুত্র যাউক ঘর |” 

বৃষ্টি আর আসে নাই। তাহার নশ্বর দেহ ভন্মসাৎ হইয়৷ গেল কিন্ত 
তাহার স্থৃতি অমর হইয়া রহিল। 

দুর্গানন্দ গুপ্ত গণ্যমান্ত লোক ছিলেন ও দেশের জনহিতকর কার্ধে 


৯ণ 


গৈলার কথা 


অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি গৈলা স্কুলের প্রথম কার্ধনির্বাহক সভার 
অন্যতম সভ্য ছিলেন । 

প্যাবীমোহন কলিকাতায় চাকবি করিতেন । তাহার ১নং শ্তামাচরণ 
দে স্ত্রীটের বাসা কলিকাতায় প্রথম আগমনকারী ঠগলার অনেকের 
আশ্রয়স্থল ছিল। অবসর গ্রহণের প্র তিনি গ্রামে বাস করেন ও 
সকলের মধ্যে নৈতিক ও ধর্মবোধ জাগ্রত করার জন্য ধধ্মসভা' নামে এক 
সভা প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিলেন। 

প্রিয়নাথ ববিশালেব উকীল ছিলেন। গৈলা স্কুলের পার্ববর্তী 
থালেব পূব পাব হইতে গ্রামের মধ্য দিয়! বামনাথ দাশের দরজা হইয়া 
যে রাস্থা পালেরদি পর্যস্ত গিয়াছে এ রাস্তা নির্মাণের ব্যাপারে প্রধান 
উদ্যোগীদের তিনি অন্যতম ছিলেন । গৈলা স্কুল কমিটির তিনি সভাপতি 
ছিলেন । গ্রামের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বরিশালের “শিক্ষা 
স্বাস্থ্য বিধায়িনী সভার” অন্তরূপ এক সভা স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্ত 
উহা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই । তিনি সর্বপ্রকার জনহিতকব কাজেই 
অগ্রণী ছিলেন। 

শশীকাস্ত কিছুকাল কলেজে অধ্যাপন1৷ করার পর বরিশালে উকীল 
হ'ন। তিনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন ছিলেন । পরে শ্রীশ্রীভোলানন্দ 
গিরি মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 

তিনি বরিশাল শহরে ভোল! গিরি আশ্রমের অন্তম প্রতিষ্ঠাতা ও 
উহার ্া্বোর্ডের সভাপতি এবং কলিকাতার বোর্ডের অন্যতম সভ্য 
ছিলেন। বরিশাল শহরের রামকৃষ্ণ মিশন, ব্রাহ্মসমাজ, অক্সফোর্ড 
মিশন ও জগদীশ আশ্রম প্রভৃতি প্রত্যেকটি ধর্মমভার সহিত যুক্ত ছিলেন 
এৰং মাঝে মাঝে সেই সব স্থানে বক্তৃতা দিতেন। ঠগলার জনহিতকর 
সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত তীহার যোগ ছিল। ঠৈল! স্থলের তিনি 
বহুকাল প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি ছিলেন ; গাল স্কুল ও কবীন্দ্ 
কলেজের কমিচিরও সভ্য ছিলেন। 


নই ৯ 


বিভিন্ন বংশ ও বাড়ি 


শশীকান্ত উকীল ছিলেন কিন্তু জ্ঞাতসারে মিথ্যা মোকদ্দম গ্রহণ 
করিতেন না। তীহার সততার একট দৃষ্টান্ত এখানে অগ্াসঙ্গিক 
হইবে না। তিনি মুনসেফি চাকরির জন্যে হাইকোর্টে নাম লিখাইয়া- 
ছিলেন (01154 ) কিন্তু এন্ট্রা্স পরীক্ষার সার্টিফিকেটে তাহার 
বয়স কম লিখা ছিল। পরে স্তথাইকোর্ট আফিসে গ্রুত বয়স যে বেশি 
তাহা জানাইতে যা'ন। সেখানে তাহাকে বলা হইল যে এ বয়স 
লেখা হইলে তাহার চাকরির সম্ভাবনা নাই সুতরাং এ বয়স লেখানোর 
প্রয়োজন নাই। কিন্তু শশীকান্ত তাহার সংকলে অটল রহিলেন ও 
প্রকৃত বয়স লিখাইলেন। ফলে চাকরিও হইল না। 

দেশ বিভাগের পর তিনি ইছাপুরে বাস করেন ও জনসাধারণকে 
স্বভাবে সাহাযা করার উদ্দেস্টে “হরিসভা” প্রতিষ্ঠা করেন। 

সততা এবং সর্বপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয় 
সহযোগিতার জন্ত তিনি সর্বঅই সকলের শ্রন্ধাভাজন ছিলেন । 

ননীভূষণ গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় ললিত বাবুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ 
ছিলেন। গ্রামের জনমঙ্গলজনক কোনও প্রতিষ্ঠান তীহার সাহায্য 
হইতে কোনও দিন বঞ্চিত হয় নাই। 

অমূল্য রতন কুচবিহার কলেজের ভাইস প্রিন্দিপ্যাল ছিলেন। শচীন্্র 
নাথ “সর্বভারতীয় রোড কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ছিলেন। গ্রামের 
সর্বপ্রকার জনহিতকর চেষ্টায় তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। 

শচীন্দ্রনাথের সহধমিনী মনোরমা বিশিষ্ট সমাজ সেবিক1| সর্য- 
ভারতীয় নারী সভার ( 411 [7018 ৮০০57 0071610100৩ ) তিনি 
সম্পার্দিকা ও কোধষাধ্যক্ষা এবং নিউ আলিপুর মহিলা! সমিতির ফাউগ্ডার 
সেক্রেটারি, বর্তমানে প্রেসিডেন্ট । ছুঃস্থ, শরণার্থী উদ্বাস্ত ও শিশুদের 
সাহায্যের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা! ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত 
আছেন। ১৯৩৭ সালে আদসানমোলে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠার তিনি 
সুক্্পাত করিয়াছিলেন। 


০০৫ 


গৈলার কথা! 


এই বাড়ির আর একটি বধূ (সুবোধ চন্দ্রের স্ত্রী ) ইন্দুপ্রভা ( নমিতা) 
গ্রাজুয়েট ও গৈলা গার্লস স্কুলে বিনা পারিশ্রমিকে অনেকদিন শিক্ষকতা 
করিয়! গ্রামের সকলের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। 

স্ুধীন্দ্র নাথের স্ত্রী প্রতিভা স্বামীর কর্মোপলক্ষে আন্দামান দ্বীপে 
থাকা কালে তত্রত্য সকল প্রকার জনহিতকব ও সামাজিক কার্ধাবলীর 
সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও তথাকার রবীন্দ্র বাংল! বিদ্যালয়ের ভাইস- 
প্রেসিডেন্ট ছিলেন । তিনি স্থলেখিকা । বিবিধ পণ পত্রিকায় তাহার 
প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে । 

ডাঃ শৈবাল গুপ্ত কৃত্রিম হৃদযস্ত্র চালনা বিগ্ভা আয়ত্ব করেন। তাহার 
সহায়তাষ কলিকাতায় ১৯৬২ সালে মন্ুষ্তের হৃদযন্ত্র বন্ধ করিয়! তাহার 
উপর সাফল্যের "সঙ্গে * অস্ত্রোপচার কবা হয়। কলিকাতায় এইৰপ 
অস্ত্রোপচার এই প্রথম | 


সিমলাই বাড়ি 


গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে সিমলাই বাডি। শ্যামাচরণ ওকালতি 
পাশ করিয়া প্রথমে বরিশাল শহরে ও পরে পটুয়াখালীতে ব্যবসা আরম্ত 
করেন। অল্লকালের মধ্যেই তিনি সেখানকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকীল 
বলিয়া পবিগণিত হ'ন ও প্রায় ৪০ বৎসর সেখানকার সরকারী উকীল 
ছিলেন। বার এসোপিয়েশনের তিনি প্রথম সভাপতি ও অনেক ব্সর 
সেক্রেটারি ছিলেন। পটুয়াখালীর সর্ববিধ জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের 
তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি ১৫ বৎসর ডিগ্রি বোর্ডের ও ২০ বৎসর 
লোকাল বোর্ডের মেম্বর ছিলেন। ইহ! ছাড়া তিনি ৩১ বৎসর জুবিলি 
হাই স্কুপের সেক্রেটারি, ৭ বৎসর ভাইস প্রেসিডেট ও ১ বৎসর 
প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি পাবলিক লাইব্রেরীরও প্রতিষ্ঠাতা ও 
তাহার সেক্রেটারি ছিলেন। ইহা ভিন্ন সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটির 


২২০ 


বিভিন্ন বংশ ও বাড়ি 


চেয়ারম্যান, কালীতারা গার্লস স্কুলের ও পটুয়াখালী কো-অপারেটিভ 
ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ও হিতপাধনী ফাণ্ডের সেক্রেটারি ছিলেন। তাহার 
৫০ ব্পর ওকালতি পৃত্তি হইলে সেখানকাব উকীল সভ্] তাহার 
স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব করিয়াছিল। 
গ্রামে গৈলা স্কুলের জেনারাল কমিটির সভ্য হিসাবে শ্ঠামাচরণ 
যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ দিতেন ও গার্লস স্কুলের উৎসাহী সভ্য ছিলেন। 
তাহার এক পৌত্র ডি-এস-পি। 


২১ 


